ইতিহাগ কথ। কও 


সিরাজুদ্দীন হোসেন 
প্রাক্তন বাতা সম্পাদক 
দৈনিক ইস্তেফাক 





জা 


দীপায়ন £ ২* কেশবচক্ত্র সেন স্ট্রীট কলিকাতা-৭** **৯ 


প্রথম সংস্করণ 
আগই, ১৯৭৪ 


২* কেশব সেন গ্রীট ॥ কলিকাতা ৭০০ **৯ 
প্রচ্ছদপট ॥ সন্দীপন ভট্টাচার্য 
মুদ্রাকর ॥ দি প্যারট প্রেস 

4৬২ বিধান সরণী ॥ কলিকাতা ৭০* ০০৬ 


উৎসর্গ 


মরহুম তোফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া) 
যিনি ছিলেন আমার রাজনৈতিক চিন্তাধারার 
দিশারী ও দ্রষ্টা, 

ঘিনি দেশ বিদেশের মানুষের 

বার্থ ও কল্যাণের জন্য 

জীবনধারণ ও জীবনদান করে গেছেন, 

শ্নার কাছে বাংলাদেশের স্বায়ত্ুশাসন 
আদায়ের বিষয়টি নিশ্চিত দাত্রিত্বরূপে গণ্য ছিল 
এবং এই মৃহত্তে জাতি শ্লার তিরোধানকে 
গভীরভাবে অনুভব করে-- 

তারই প্রিয় স্থৃতির উদ্দেশ্যে 

এই বই নিবেদিত | 


সুচীপত্র 


পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পুর্বধুগ্ 


ভুমিকা 

উত্তরলেখ 

পূর্বকণ। 

দর্পণে এক নজরে 

হিন্দু মহাসতার পাকিস্তান ব্যবচ্ছেদ উদ্যোগ 

আসামের ঘটনাপন্রী 

সাম্পূদায়িক সম্প্রীতি ও দেশবিভাগ প্রশে 'সোহরাওয়ারদী' 
যুক্ত বাংলার স্বপক্ষে সোহরাওয়াদী 

সার্বভৌম স্বাধীন রাম্ট্ররে স্বপক্ষে ফজলুর রহমান 
দেশবিভাগ প্রশে মণিং নিউজ 

তারা সিংয়ের ১৯৪০-এর পরিকল্পনা 

হিন্দুদের পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গে ত্বতন্ব প্রদেশ গঠনের দাবী 
লীলা রায়ের ঢাকা সফরের অভিজ্ঞতা 

সোহ্‌রাওয়াদীর বিরুদ্ধে বাংলা লীগ নেতৃবৃন্দের চক্রান্ত 
সোহ্রাওয়াদী মন্ত্রিসতার পুনর্গঠন 

মুসলমানরা কি চায় £ মণিং নিউজ 

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অক্ষনু রাখার জন্য সোহ্রাওয়াদীর আবেদন 
ভারত বিভক্তি অত্যাসন ব'লে 'ডেলী হেরাল্ডে'র অভিমত 
বিহারের দ্বিধাবিতক্তি দাবী 

জমিদারী দখল বিল সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরিত 
কলকাতায় দাঙ্গা পরিস্থিতির অবনতি 

সোহরাওয়ার্দীর স্বাধীন বাংল! প্রস্তাব 


০ 


স্বাধীন সাবভৌম বাংলার স্বপক্ষে নাজিমুদ্দিন 


মেকী আন্দোলনের বিরুদ্ধে মণিং নিউজ £ লাহোর প্রস্তাবের 
উপর গুরুত্ব আরোপ 


বিবেক বজিত অসৎ ব্যক্তি 

অবিভক্ত সার্বভৌম বাংলার জ্বপক্ষে আবুল হাশিমের আবেদন 
জনাব জিন্নাহ কর্তৃক বঙ্গ-বিভাগ দাবীর নিন্দা 

গালিগালাজ করে কি লাভ 

লাহোর প্রস্তাবের প্রতি জনাব আকরম খাঁর সমর্থন অব্যাহত 
ফরিদপুরে বাংলা লীগ কাউন্সিল বৈঠক 

হিন্দু সাম্প্রদায়িক পত্র-পত্রিকার বিরুদ্ধে সোহরাওয়াদীর ব্যবস্থা গ্রহণ 
লীগ ওয়াকিং কমিটির বৈঠকে বিভাগ প্রশ আলোচন৷ 
নিষ্পত্তি আলোচন। 

মণিং নিউজের আকসািক মত পরিবর্তন 

গান্ধী এবং শরৎ বসুর সাথে আবুল হাশিমের সাক্ষাৎ 
গান্ধীর সাথে সোহরাওয়াদীর ,আলোচন৷ 

জনাব নূরুল আমীন কতৃক সাব-কমিটির কাধাবলী ব্যাখ্যা 
গান্ধীর সাথে সোহরাওয়ার্দীর সাক্ষাৎ 

দিল্লীতে জনাব সোহঘাওয়াদী 

রাইফেল ক্লাব স্থাপনের জন্যে টেগুনের আহ্বান 

বাংল! বিভাগ উদ্যোগ সম্পর্কে জনাব লিয়াকত আলী খান 
জনাব মাহমুদ নুরুল হুদাও মুখ খুললেন 

একটি যুক্তি 

বেরারের পক্ষে মণিং নিউজ 

মণিং নিউজ বলেন-_- বিপদজনক উদ্যোগ 

হিন্দু-মুসলিম আলোচন৷ প্রসঙ্গে বাহার 

জসিয়তে ওলামায়ে হিন্দের গোলটেবিল বৈঠকের প্রস্তাব 
আকরাম খার অনধিকার প্রবেশ আশঙ্কা 


একটি পুথক মিশন 

ভনাব সোহরাওয়ার্দীর বিরুদ্ধে 

রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দুর জন্যে খালেকুজ্জামানের ওকালতি 
চট্টগ্রামের প্রতিক্রিয়া 

আকরাম খ! লাহোর প্রস্তাব ছাড়া আর কোন পরিকল্পনার 
কথা জানেন না 

তাঁদের “মিশনের প্রতি পদক্ষেপ সাফলামণ্ডিত হয়েছে" 


সমালোচকদের জবাবে জনাব আবুল হাশিম £ “আমার 
দাবী লাহোর প্রস্তাবের সংগে সংগতিপুর্ণ 


পঞ্চাশ £ পঞ্চাশ 

ফজলুর রহমান কর্তৃক হিন্দু-মুসলিম আলোচনার পূর্ণ চিত্র উন্মোচন 
একটি পত্র 

“সালার-এ সবার শেষ রক্ত বিন্দু" 

শী মণ্ডলের আশঙক্ক৷ প্রকাশ 

হিন্দু-মুসলিম আলোচন৷ প্রসঙ্গে শরৎ বস্তু 

মাউণ্টব্যাটেনের শর্ত 

তাদের পরিচয় অজ্ঞাত 

কায়েদে আজম কর্তৃক যোগাযোগের রাস্ত৷ দাবী £ সামরিক 
জোট গঠনে আগ্রহ প্রকাশ 

কায়েদে আজমের দাবীর প্রতি সমালোচনা 

একটি খবর ও তার প্রতিবাদ 

আলী আহমদ খানের দৃষ্টিতে 

গঁভণর বারোর উদ্বেগ 

প্রাদেশিক লীগ কর্তৃক বাংলার ভবিষ্যৎ কায়েদের হস্তে সমপণ 
আদর্শে অটল শরৎ বঙ্গ 

'অখিল ভারত মুসলিম লীগ ওয়াফ্কিং কমিটির বৈঠক 

“সার্বভৌম বাংলার" বিয়োগে মণিং নিউজের শোক 


১০ 


বিভাগ প্রতিরোধ সম্মেলনে জনাব হাবিবৃল্লাহ্‌ বাহারের ভাষণ 
বাটিশ সরকারের ৩রা জুন পরিকল্পনা ঘোষণা 

লীগ কাউন্সিল বৈঠক অনিদিষ্টকালের জন্য স্থগিত 
মুসলিম বাংলার প্রতিক্রিয়। 

ভারত বিভাগ পরিকল্পনায় বার্গার ক্ষোভ 

জনাব ফিরোজ খান নুন 

পরিকল্পন৷ গ্রহণে অখিল ভারত মুসলিম লীগ কডিণ্সিলের সম্মতি 
পরিস্থিতির আকস্মিক মোড় পরিবর্তন 

অকাল প্রচারণ! 

বাংলার ভবিষ্যৎ নির্ধারণের জন্য এম, এল, এ-দের বৈঠক আহ্বান 
আবার আগাম প্রচারণা-_এবারের লক্ষ্য দু'টি 

৩রা জুন পরিকল্পনা কংগ্রেসের সম্মতি 

লীগ পার্লামেপ্টারী বোের বৈঠক 

স্যার ওলাফ কর্তৃক একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন 

পাকিস্তানের স্বপক্ষে ভোটদানের জন্য সিলেটবাসীর প্রতি আবেদন 
বাংলা দ্বিধাবিভক্ত 

“বাংলার পৃষ্ঠে ছুরিকাধাত' 

লীগের তিন কমিটি 

মওলানা ভাসানীর মুক্তিলাত 

ডঃধোষ কংগ্রেস পরিষদ দলের নেত৷ নিবাচিত 

পাঞ্জাব দ্বি-খণ্ডিত 

লীগের সিদ্ধান্ত-ঢাকা হবে পৃুব-পাকিস্তানের রাজধানী 
সিলেট পূরব-পাকিস্তানে যোগদানের সিদ্ধান্ত 

একটি নতুন জাতির জন্ 

একটি প্রেক্ষিত-_-সমীক্ষা £ বিভাগোত্তর কাল 


পরিশিঃ 


ক। ১৯৪৭ সালের ২৭শে এপ্রিল দিল্লীতে প্রদত্ত মিঃ এইচ, এস, 
সোহরাওয়ার্দীর বিবৃতি 

খ। অবিভক্ত স্বাধীন বাংল! প্রস্তাবের বিরুদ্ধে হিন্দু মহাসভাপন্বী ও 
অন্যরা যে সমালোচনা করেন তার জবাবে প্ররত্ত জনাব 
সোহরাওয়াদ্ণীর বিবৃতির পূর্ণ বিবরণ 

গ। কলকাতায় সাম্প্দায়িক দা মারাত্বক রূপ পরিগ্রহ করলে জনাব 
এইচ, এস, সোহরাওয়াদশুর জনগণকে শাস্তিরক্ষা করার জন্য 
যে ভাষণ দেন 

ঘ। ১৯৪৭ সালের ২৯শে এপ্রিল বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের 
সম্পাদক জনাব আবুল হাশিমের বিবৃতি 

ঙউ | লাহোর প্রস্তাব। ১৯৪০ সালের ২৩ শে মার্চ বাংলার জনাব 
এ, কে, ফজলুল হক কর্তৃক উাপিত ও ২৪ শে মার্চ গৃহীত 

চ। দিলীপ্রস্তাব। ১৯৪৬ সালের ৯ই এপ্রিল বাংলার জনাব এইচ, 

এস, সোহরাওয়ার্দী কর্তৃক প্রস্তাবিত 

১৯৪৯ সালে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের ১২ দফা 

কর্মসূচী 

জ | ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ঢাকা বার লাইব্রেরী হলে অনুচিত 
গ্রাণ্ড ন্যাশনাল কনভেনশনে গুহীত শাসনতন্ত্র বিকল্প 
মূলনীতি প্রস্তাব 

ঝ। ১৯৫৪ সালের যুক্তক্রণ্টের ২১ দফা কর্মসুচী 

ঞ| আওয়ামী লীগের ৬-দফা কর্মসূচী 

ট। পাকিস্তান গণতাপ্তিক আন্দোলন (পি, ডি, এম) এর ৮-দফা কর্মসুচী 

ঠ। পাকিস্তান গণতাহ্বিক দলসমূহ সমবায় (পি, ডি, পি,) এর ১৯৬৯ 
সালের ঢাকায় অনুষ্ঠিত কনভেনশনে গৃহীত শাসনতান্িক কমস্চী। 
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ভুমিক। 


তরুণ বন্ধ ও আমার সাংবাদিক জীবনের এককালীন সহকর্মী জনাব 
সিরাজুদ্দীন হোসেন যখন তার নতুন লেখা বই “19855 199০151%৩' 
এর ভূমিকা রচনার প্রথম প্রস্তাব নিয়ে আসেন আমার কাছে, তখন 
স্বাভাবিকভাবেই আমার প্রতিক্রিয়া হয়েছিলো £ “কে কাকে পরিচিত করার 
দায় নেবে, ভাই! সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়, বহুল-প্রচারিত দেনিক পত্রিকার 
প্রখ্যাত নিউজ এডিটর হিসেবে আপনিই বরঞ্চ আমাকে লোকসমক্ষে তুলে 
ধরার দায়িত্ব নিতে পারেন। আর আমি কিনা -।' তিনি কিন্তু শুধুই 
হেসেছিলেন। তারপরই আমার অনিচ্ছ। উপেক্ষ। করে পাণ্ডুলিপি খুলে পড়া 
শুরু করেছিলেন । প্রথম পরিচ্ছেদটি শেষ হবার আগেই আমি তীকে কথা 
দিয়েছিলাম বইটির ভূমিকা! লিখবো বলে । হেতু অবশ্য তাকে পরিচিত 
করা নয়। বইটির সঙ্গে নিজের নাম সংশি্& করে নিজেকেই সবার 
গোচরীভূত করা । অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে বইটিতে সংক্ষেপে তুলে ধরা 
হয়েছে পাকিস্তানের ইতিহাস--আদি থেকে শেষ পর্যন্ত ৷ পাকিস্তানের 
ইতিহাসে এটি একটি মূল্যবান সংযোজন । ক্ষুদ্র হলেও এটি একটি মহৎ 
গ্রশ্ব। যেন অনেকগুলি খণ্ডের সংক্ষিগুসার। পাকিস্তান অর্জনকল্পে 
মুসলিম বেঙ্গল যে ভয়াবহ ত্যাগ স্বীকার করেছে ও অসামান্য অবদান 
রেখেছে এবং পরিবর্তে তাকে যে নিগ্রহ ভোগ করতে হয়-পে বিষয়ে 
সকল কথাই অতি সংক্ষেপে বলা হয়েছে এই বইটিতে । ঘটনা ও তথ্য 
প্রমাণাদির উপস্থাপন! ও তার বিশ্বেষঘণ নিঙুল ও বাস্তবাশুয়ী | কিস্ত এরই 
সঙ্গে জড়িয়ে আছে লেখকের স্বদেশপ্রেদী হৃদয়ের উৎকল্প না। তীর বিক্ষব্ধ 
আত্মাও যেন সেখানেলক্ষ কোটি লাঞ্চিত মানুষের প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত । 
ফজলুল হক, সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিম--বাংলার এই তিন আযান 
ব্যক্তিত্বকে যথাযথ চিত্রিত করেছেন লেখক ; মুখোশ খুলে দেখিয়েছেন, 
স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে এদের অবদান আগাগোড়া তুলনাহীন হলেও, 
কেমন করে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর কচক্রী রাজনৈতিক ক্ষমতাভোগীদের 
দ্বারা এরা নিগৃহীত ও অপমানিত হয়েছেন । এক গোপন উদ্দেশ্যের 
বশবতী হয়ে এ কাজ তারা করেছিলেন এতিহাসিক তথ্যপঞ্জী ও দলিল- 
পত্রের বিকৃতি ঘটিয়ে। 
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বিশেষ করে সার্বভৌম ও স্বাধীন মর্যাদাসহ বঙ্গ-বিভাগ অপনোদনে 
জনাব সোহরাওয়াদী ও আবুল হাশিমের দূরদশিতামূলক নিহফল প্রচেষ্টা 
ও তাকে ঘিরে কায়েদের মৃত্যুর পরবর্তীকালে পাকিস্তানের মসনদে সমাসীন 
বাঙ্গালী বিরোধীচক্রের তৎপরতায় গড়ে তোলা দৃরভিসন্ধি ও অসতউদ্দেশ্য- 
মূলক, বানোয়াট কাহিনী সংক্রান্ত পর্যায়টি বিস্তারিত প্রামাণিক উদ্ধৃতিসহ 
চিত্রিত করার অংশটি খুবই আকর্ষণীয়। পাকিস্তান আন্দোলনের এই দুই 
নায়ককে তীর্কভাবে পাকিস্তানের শক্র হিসেবে বূপায়িত করা হয়েছে ; 
যদিও দেখানো হয়েছে তারা সর্বদাই কায়েদে আযম ও মুসলিম লীগের 
নির্দেশ মোতাবেক কাজ করে চলেছেন। সমসাময়িক কাগজপত্র থেকে 
অসংখ্য উদ্ধৃতি দিয়ে লেখক সিরাজ্দীন হোসেন কৃচক্রীদের বাকরুদ্ধ 
করে দিয়েছেন । 

বহীটর শেষে সংযোজিত পরিশিষ্টটি বিশেষরূপে মূল্যবান । পাকি- 
স্তানের রাজনীতি বিষয়ে যারা বই লিখবেন কিংবা আলোচনা! করবেন 
তাদের পক্ষে এটি উৎসানুসন্ধানে সহায়ক হবে। 


এই কারণে, অত্যন্ত আনন্দের সাথেই ভূমিকা লেখক "ও প্রথম পাঠক 
হিসেবে বইটির সঙ্গে নিজের নাম সংযুক্ত করছি। 


-_আবুল মনম্থুর আহমদ 
৫৪৩, এল, ১৮-১০-৭০ 
ধানমণ্ডী আবাসিক এলাকা, 
ঢাকা--৫ | 


উতনতলেখ 


উপরোক্ত ভূমিকাটি প্রায় চার বছর আগের লেখা | এই বইয়ের লেখক 
আমার বন্ধু সিরাজ্রদ্দীন হোসেন তখন জীবিত ছিলেন। আজ আর 
তিনি নেই । আমরা ঠিক জানি না তিনি এখন মুত না নিরুদ্দিষ্ট | রাজনৈতিক 
কিংবা! ধর্মতাত্তিক যা-ই হোক না কেন, স্বাধীনতার ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত 
বিরল নয় । যে সব প্রখ্যাত ব্যক্তির মৃতদেহ কেউই উদ্ধার করতে পারেন নি, 
যুদ্ধের সময় তারা শক্র কর্তৃক নিহত হয়েছেন বলেই ধরে নেওয়া হয়েছে। 
এই সব মানুষেরা হয়ে উঠেছেন রূপকথার নায়ক । জনগণের একান্ত 
বিশ্বাস তারা অদ্যাবধি বেঁচে আছেন। যে কোনদিন তারা আবার মহা- 
সমারোহে মহত্তর কর্ম তৎপরতা নিয়ে আবি ভূত হবেন। সিরাভূদ্দীন বিরল 
সৌভাগ্যের অধিকারী বলেই, তিনি তেমনি এক রূপকথার নায়ক হতে 
পেরেছেন । 

আরও এক কারণে সিরাজদ্দীন অমর হয়েছেন। আন্‌ কোরআনে 
বলা হয়েছে £'সত্যের জন্য ধারা জীবনাছতি দিয়েছেন তাদের মুত মনে 
করো না|” সিরাজ্দ্দীনের ক্ষেত্রেও এ উক্তি প্রযোজ্য । দর্শন ও ধর্মতত্ত 
অমরত্ব বলতেযা বোঝান হয়ে থাকে-__এ অমরত্ব সে অমরত্ব নয়। এ অমরত্ব 
হচ্ছে আত্ব-ত্যাগীর- একজন শহীদের | 

অন্য এক কারণেও সিরাজুদশীন অমরত্বের দাবীদার ৷ প্রখ্যাত 
সাংবাদিক হিসেবে তার অজস্ম রচনার মধ্যে তিনি রেখে গেছেন একটি 
ছোট্ট অথচ বিখ্যাত বই। আমাদের রাজনৈতিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে উজ্জল 
রত্বস্ববূপ এই বইটির ভূমিকা লিখতে পেরে আমি গৌরবান্বিত। বইটি 
প্রকাশ করেছিলেন সোসাইটি ফর পাকিস্তান ট্টাডিজ। এই প্রতিষ্ঠানটি 
আজ আর নেই | আমার আশংকা ছিলো, এ বইটি বোধ হয় আর প্রকাশিত 
হবেনা । সে ক্ষেত্রে জাতির পক্ষে যেমন, তেমনি সিরাজুদ্দীনের উত্তরা- 
ধিকারী ও সন্তানসম্ভতিদেরও অপূ্রণীয় ক্ষতি হোত। 

আমার আশংক। অমূলক প্রতিপন্ন হওয়ায় আমি আননদিত। ভিন্ন 
নামে বইটি প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছেন খোশরোজ কিতাব মহলের স্বত্বা- 
ধিকারী জনাব মহীউদ্শীন আহমদ । +709”9 796০151%৩ নামটি বদলে 
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বইটির নতুন নামকরণ করা হয়েছে “1০০1. 1060 (06 111001” 
ব্যবসায়িক দিকটি ছেড়ে দিলেও জনাব মহীউদণিন আহমদ যে উদ্যোগ 
গুহণ করেছেন, ত৷ প্রশংসনীয় । বিশেষভাবে সিরাজ্া্দীনের উত্তরা- 
ধিকারী ও সমগ্রভাবে জাতির কাছে এটি একটি স্মরর্ণীয় উপহারস্বরূপ | 
লেখকের উত্তরাধিকারীদের বর্তমান দিনে বইটি অর্থ নৈতিক দিক থেকে 
সাহায্য করবে। আর সেই সংগে রাজনৈতিক রচনাবলীর চূড়ান্ত গ্রয়ো- 
জনের লগ্নে জাতি পাবে এক বুদ্ধিদীপ্ত অবদান | 

আমার বিবেচনায়, বইটির নাম পরিবর্তন অযথার্থ নয়। বরঞ্চ আমার 
এটি ভালোই লেগেছে । বছর চারেক আগে আসলেই বইটির প্রতিপাদ্য 
ছিলে!, আমাদের জাতীয় রাজনৈতিক জীবনের এক চূড়ান্ত পর্যায়ের 
নিখত উপস্থাপন । কিন্তু বর্তমানে, পরিবতিত পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে এটি 
হয়েছে এমন এক আয়ন! যার মধ্যে প্রতিফলিত আমাদের রাজনৈতিক 
জীবনের এক পর্যায়ের শোকাবহ চিত্র। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এর সাথে 
জড়িত প্রতিটি মানুষই এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবেন । 

নামকরণে রদবদল ঘটলেও, বইটির সঙ্গে আমার নাম যুক্ত করতে 
পেরে আমি গৌরবান্িত। ্‌ 


-আবুল মনন্ুর আহমদ 


১৯শে জুন, ১৯৭৪ | 


পুর্ব-থ। 


ধন-জন ও অর্থ-সম্পদে বিপুল ত্যাগ স্বীকারের মাধ্যমে পাকিস্তান 
অজিত হয়েছিল । কিন্তু কোন্‌ আদর্শ ও মূল্যবোধ ভারতীয় উপমহাদেশের 
প্রদেশগুলিতে ছড়িয়ে থাক৷ মুসলমানদের এই চরম ত্যাগ স্বীকারে প্রেরণ! 
যুগিয়েছিল? আমাদের লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য জনসাধারণের মধ্যে 
যে নিরক্কশ এঁক্যবোধের প্রয়োজন ছিল, ত৷ গড়ে উঠেছিল কোন সাধারণ 
তাগিদ ও উচচাকাংখা, কোর আশ! ও বিশ্বাসের উৎস থেকে? পাকিস্তান 
অজিত হলে পাঞ্জাবী, পাঠান, বেলুচী, বাঙ্গালী ও সিন্ধীদের জন্য সমান 
কল্যাণকর হবে কিনা, সে সম্পর্কে আমাদের জনসাধারণের মনে কোন 
প্রকার কৎসিত সন্দেহ ব! কটু প্রশ্নের উদ্রেক, মুসলমানের মুক্তিসংগ্রাম 
চলাকালে হোল না-ই বা কেমন করে? সংগ্রামের সময় যে বিপুল ত্যাগ 
স্বীকার করতে হয়, সব্ব্র তার পরিমাণ সমান ছিলে! না, এমনকি পাকি- 
স্তানের আদরের প্রতি বাংলাদেশের আত্ব-নিবেদন যতটা আন্তরিক ও 
এঁকাস্তিক ছিলো পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য প্রদেশগুলির ততটা 
ছিল না। সম্ভবত: সেই কারণেই যে অঞ্চলে শতকরা সাতানক্বই জন 
মুসলমানের বাস, সে অঞ্চলের মানুষ পাকিস্তানের পক্ষে শতকরা মাত্র 
৫০"৮ ভাগ ভাটের জোরে পাকিস্তানে যোগ দিয়েছিলো । পক্ষান্তরে, 
বাংলাদেশে যেখানে শতকরা চুয়ানুজন মুসলমানের বাস, সেখানে মানুষ 
শতকরা ৯৮% ভোট দিয়ে পাকিস্তানের পক্ষে মত প্রকাশ করেছিলো । 
এগুলি প্রামাণিক তথ্য | এ সব তথ্য নিরপেক্ষতা, বিশ্বস্ততা ও সততার 
সঙ্গে লিপিবদ্ধ হওয়ার দাবী রাখে | তা৷ যদি হয়, তাহলে আজ বাঙ্গালী- 
দেরকে বিচ্ছিনুতাবাদী বলা হয় কেন? তাহলে কেনই বা পূৰ ও পশ্চিম 
পাকিস্তানের জনসাধারণের মধ্যে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন 
প্রদেশের অধিবাসীদের মধ্যে আজ এই পারস্পরিক অবিশ্বাস ও সন্দেহ 
বিদ্যমান ? দেশের উভয় অংশের সাধারণ মানুষের মধ্যে বর্তমানের এই 
সৌহার্দ্যহীনতা বিরাগতা ও নৈরাশ্যযয়তার কারণই বা কি? আজকের 
দিনে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে আমরা! যে সখাতি সলিলে 
নিমজ্জিত, সেই খাত স্যষ্টির জন্য দায়ী কারণগুলিই বা কি? আমি আমার 
ক্ষ্র প্রচেষ্টায় এই সব বিষয় ও প্রশ্নাবলী উত্থাপন ও তার প্রামাণিক জবাব 
দানে প্রয়াসী হয়েছি । আমার এ বইখানি তারই ফলশ্নতি এবং নিঃসন্দেহে 
তারই সংক্ষিপ্ত সমীক্ষা এর মধ্যে প্রকটিত। যে আন্দোলন ও সংগ্রাম 
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পাকিস্তান স্যষ্টিকে বাস্তবায়িত করেছিলে! এবং বিগত তেইশ বছরে 
পাকিস্তানের অভ্যন্তরে যে সব ঘটনা ও বিক্ষোভ আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে 
এ বইতে সংক্ষেপে সে সবই বিশ্লেষিত হয়েছে । এ কাজ নি:সন্দেহে দূরূহ 
ও জটিল। 

উপমহাদেশের মুসলমানগণ যে আদর্শের জন্য পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার 
সংগ্রাম করেছিলো, তাদের কাছে সে আজ স্বপ্রই রয়ে গেছে । তাদের 
উদ্দেশ্য বিভ্রান্ত হয়েছে-_তাদের স্বাথথ বিখিত হয়েছে । তার! নিক্ষিপ্ত 
হয়েছে দুঃখদারিদ্র ও নির্যাতনের গভীর খাতে। সম্পদ মানুষের সুখ- 
স্বাচ্ছন্দের পরম শক্র এবং সম্পদের নেশা মানুষের বহু সদণগ্ডণের বিনাশ 
সাধন করে এবং বহু মানবিক চিন্তাধারার বিকাশ সাধনে প্রতিবন্ধকতার ত্যষ্টি 
করে, তারই ফলে দেশের আইন ও শৃংখল৷ পরিস্থিতি হুমকির সন্ুখীন হয়। 
দূনীতি চরম সীমায় গিয়ে পৌছোয়, মানবিক মূল্যবোধ নি:শেষিত-প্রায় 
হয়ে ওঠে, রাজনৈতিক অসন্তোষ সব কিছু ছাড়িয়ে ব্যাপক আকার ধারণ 
করে । আজকের দিনের চেহারাই এই | বিশৃংখল৷ ও ভুল বোঝাবুঝি আজ 
চরম সীমায় উপনীত । পরিণতিতে জাতীয় অর্থনীতির ভিভিমূল আজ 
বিংবস্ত হয়ে পড়েছে । বিগত বছরগুলিতে জনসাধারণ ও সরকারের মধ্যে 
মতবিনিময় সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে ওঠে । স্বঘোষিত নেতৃবৃন্দ জনগণ ও 
সরকারের মধ্যে কোন সেতুবন্ধ স্থষ্টি করতে পারেন নি। পূর্ব পাকিস্তান 
সংখ্যাগরিষ্ঠদের দাবীদার হলেও তার ওপর পশ্চিম পাকিস্তানের শাসন 
চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, এমন একটি মনোভাব এখানকার জনসাধারণের 
মধ্যে তীবতর হয়ে উঠেছে। 

জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রাপ্যহারে না হলেও সমান প্রতিনিধিত্বের সোচ্চার 
দাবী সুদূর পরাহত। লাহোর প্রস্তাবে যে আঞ্চলিক ও প্রাদেশিক স্থায়ত্ব 
শাসনের রূপরেখা ছিলো--তা আজও কার্করী হতে পারেনি | অথচ লাহোর 
প্রস্তাবই আমাদের জাতীয় স্বাধীনতার ভিত্তিমূল। এরই ফলে সমগ্র জাতি 
আজ ব্যাপক সমস্যার সন্ুখীন । কিন্ত কেন? জনসাধারণের রায়ের প্রতি 
উপেক্ষা প্রদর্শন এবং বিভাগ-পূৰ আমলে প্রদত্ত আমাদের নেতাদের প্রতি- 
শতির প্রতি পুষ্ঠ প্রদর্শন এবং বিভাগ পরবতাঁকালে জনসাধারণকে দাধারণ 
নির্বাচনের সুযোগ গ্রহণে বঞ্চিত করাই আমাদের জাতীয় জীবনে স্থষ্ট 
সকল নিগ্রহ ও অন্যায়ের মূল কারণ | আজ যখন জাতি তার ইতিহাসের 
প্রথম সাধারণ নির্বাচনের জন্যে প্রস্ততি গ্রহণ করছে, তখনও আমরা গভীর 
উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছি, আমাদের জাতীয় জীবনের সমস্যাবলীর বাস্তব 
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সমাধানের পথকে অবরুদ্ধ করার অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে সেই পূরনো৷ খেলাই 
খেলা হচ্ছে । যে সময় জাতির সাহায্যে সমস্ত সৎ লোকের এগিয়ে আসা 
উচিত, সেই সময় গভীর দৃঃখ ও বেদনার সঙ্গে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, এতকাল 
ঘে সব সমস্যার সমাধান হয়নি এবং যে সব সমস্যা জাতির প্রাণশক্তিকে 
ক্ষয় করেছে সেইসব মূল বিষয়কে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা চলছে। বাংলার 
মানুষের নিয়তির কি পরিহাস, কেবল মাত্র পশ্চিম পাকিস্তানী নেতারাই 
নয়, একদা যারা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিল তারাও আজ 
এতদঞ্চলের জনপ্রিয় নেতৃবৃন্দকে বিভেদস্থষ্টিকারী ও বিচ্ছিনুতাবাদী 
বলে অভিযুক্ত করতে পুনরায় তৎপর হয়ে উঠেছেন । সেই পুরাতন খেলা ! 
লাহোর ও দিল্লী প্রস্তাব উ্থাপনকারী জনাব এ, কে, ফজলুল হক ও এইচ, 
এস, সোহ্রাওয়াদীর মতো৷ বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্র পৃবাঞ্চলীয় নেতৃবুন্দও 
এই চক্রান্ত থেকে বাদ পড়েন নি। পৃব-পাকিস্তানের আরও বহু নেতার 
মতো এই দুই নেতাকেও বিশ্বাসঘাতকরূপে চিছিতি হওয়ার দৃর্ভাগ্য বরণ 
করতে হয়েছে । 

পশ্চিম পাকিস্তানের তথাকথিত “জাতির ত্রাণকর্তাদের” উদ্দেশ্যে 
প্ৰ-পাকিস্তানের যে কোন মানুষ ন্যায়সঙ্গতভাবেই বলতে পারেন যে, 
পশ্চিম পাকিস্তানী মোড়লদের জন্য নয় বরং পৃ পাকিস্তানের নেতাদের 
বদৌলতেই দেশের এই অঞ্চলের মানুষ স্বাধীনতা সংগ্রামের আগুনে 
ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এবং পাকিস্তান অর্জনে সর্বাধিক সাহায্য করেছিল । 
ব্যাপারটা যখন এই রকম, তখন পাকিস্তানের আদর্শ সম্পর্কে পশ্চিম পাকি- 
স্তানী মোড়লের৷ যেসব যুক্তি ও উপদেশ বর্ষণ করে থাকেন, তা এ অঞ্চলের 
মানুষকে বিন্দুমাত্র খুশী করতে পারে না কারণ, এ অঞ্চলের মানুষের 
নিশ্চিতরূপে এমন কিছু বলার আছে যা হয়তো ওই সব মোড়লদের জানার 
অগোচর । পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের সমনৃয়ে গঠিত দেশের 
এই অংশের অগণিত সংগ্রামী মানুষের স্বার্থের প্রতি পৌণঃপৃণিক স্বেচ্ছা 
প্রণোদিত বিশ্বাসঘাতকতার আবর্জনার স্তূুপে সমাহিত, আমাদের জাতীয় 
জীবনের এইসব বিস্মৃত অধ্যায়গুলির সঙ্গে পাঠক সাধারণের পরিচয় 
সাধনের বিনীত প্রচেষ্টার ফলশূগ্তি আমার এই বই, 41955 1)9০- 
5161” আমাদের রাজনৈতিক চিস্তাবিদগণ, বিশেষ করে, আমাদের 
পশ্চিম পাকিস্তানের ভ্রাতৃবৃন্দ এখন বিচার করে দেখুন, বিগত বছরগুলোয় 
এতদৃঞ্চলের জনসাধারণ যে আঞ্চলিক ও প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন দাবী করে 
আসছেন, ত৷ কি তাদের বেশী চাওয়া, নাকি সে তাদের অধিকার আদায়ের 
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চেয়ে বেশী কিছু অথবা আমাদের নেতৃবৃন্দ ও পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের 
বিরুদ্ধে ষে সব মনগড়া অভিযোগ করা হয় সেগুলি কি যুক্তিযুক্ত-_বিশেষ 
করে লাহোর প্রস্তাবকে আজও যখন সরকারীভাবে পাকিস্তান প্রস্তাব 
বলে স্বীকার করা হয়, আজও যখন তেইশে মার্চকে সরকারীভাবে 
ঘরে ও বাইরে পালন কর! হয় এবং লাহোর শহরকে যখন পাকিস্তান 
মনুমেণ্ট বক্ষে ধারণ করার মর্যাদায় মণ্ডিত কর! হয়েছে, তখন ! 


আমার এই গ্রন্থ রচনার দায়িত্বভার গ্রহণের প্রধান লক্ষ্য আমাদের 
সাধারণ মানুষের মনোভাবকে সর্বসমক্ষে তুলে ধরা, কারণ আমি গতীর- 
ভাবে বিশ্বাস করি যে, অতীতে সাংবিধানিক উপায়ে অথবা অন্যভাবে যে 
সব সরকার ও শাসনব্যবস্থা ক্ষমতায় এসেছে তারা এই সব সাধারণ মানুষের 
স্বার্থকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে গেছে। এইসব সাধারণ মানুষের আশা 
আকাঙ্ক্ষার রূপায়ণ এবং তাদের উন্নততর ভবিষ্যতের কল্পনার প্রতি 
আমার সমর্থন যতটা সফলতার সঙ্গে আমি প্রকাশ করতে পেরেছি-_এ 
বই ততটাই সফলতা ও সার্থকতা লাত করতে পেরেছে । 


“/৯ [,001 11060 1176 74111101 শীর্ষক পরিচ্ছেদে 'আমি যে 
সব প্রামাণিক উদ্ধৃতি উপস্থাপন করেছি সেগুলি দেশের তৎকালীন মুসলিম 
লীগ দৈনিকগুলি থেকে গৃহীত হয়েছে-অন্য কোন সুত্র থেকে নয়। 
এগুলির সত্যতা ও উপযৃক্তত৷ সম্পকিত প্রশ্ন এড়ানোর জন্যই আমাকে 
ত৷ করতে হয়েছে | “২60:9929০% £7১05৫-0১81161601011” শীধক 
পরিচ্ছেদে যে সব উদ্ধৃতি দেওয়৷ হয়েছে সেগুলি দেশের উভয় অংশের 
জাতীয় দৈনিকগুলি থেকে সংগৃহীত। 


বইটিতে সব্বাংশে সত্য ঘটনা এবং সত্য পরিস্থিতি উপস্থাপনের জন্য 
আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করে গেছি। সাধারণ মানুষের স্বার্থের প্রতি শৃদ্ধাশীল 
কোন ব্যক্তির পক্ষে যতটা কর! সম্ভব-_এ ব্যাপারে তা করতে আমি ক্রটি 
করিনি । বিভিনন ঘটন৷ ও পরিস্থিতির পরিবেশনা এবং সেগুলি সম্পর্কে 
আমার সমীক্ষা ও সিদ্ধান্তাবলী হয়তে৷ সমভাবে সর্বজনগ্রাহ্য হবে না কিন্তু 
সেগুলি যদি আমাদের জনসাধারণকে পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে কিছুটা 
দরায়ত দৃষ্টিপাত এবং তাদের নিজেদের মঙ্গলের জন্য সত্য অনুধাবনে 
উদ্ব দ্ধ করে, তাহলেই আমার পরিশ্বম শ্বার্ক হয়েছে বলে মনে করবে! | 


আন্মন, আমর! গ্রিলবার্ট হল্যাণ্ডের ভাষায় প্রার্থনা করি 2 
“প্রভূ আমাদের মানুষ দাও | 

এ সময় দাবী করে 

শক্তিশালী মন, মহান হৃদয় 

সত্যিকার বিশ্বাস এবং প্রকৃত হাত- 
সেই সব মান্ষ দাও যাদের 

হত্যা করতে পারে না গভীর লোভ, 
সেই সব মান্ষ দাও যাদের 

কির্তে পারে না ক্ষমতার আবজনা ; 
সেই সব মানুষ দাও যাদের 
সম্মানবোধ আছে; 

সেই সব মানুষ দাও যারা 

মিথ্যা বলবে না; ূ 
---সন্যায়বিচার দেশকে শাসন করুক 
এবং সৎসাহস আমাদের প্রয়োজন 
প্রণ করুক ||" 


-সিরাজুন্দীন হোসেন 
&) চামেলী বাগ ১-৭-৭০ 
ঢাকা । 


আজ থেকে ২৪ বছর আগের কথা । 


১৯৪৬ সনের কোন এক সন্ধ্যায় কোলকাতার হ্যারিংটন ম্ট্রীটে জনাব 
ইম্পাহানীর বাসভবনের সবৃজ-ঘেরা উদ্যানে বসে কায়েদে আজম 
মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ কমীঁদের সঙ্গে আলাপ করছিলেন। এক 
পায়ে আলাপের সূত্র ধরে কোন এক কর্মী তাঁকে প্রশ্ন করলেন 
জনাব, ওরা যে বলে, পাকিস্তান হবে ধনীদের দেশ, গরীবদের সেখানে 
কোন পাত্তা থাকবেনা -: কথাটা কি ঠিক ? 


দূর আকাশের দিকে নজরটা বিছিয়ে দিয়ে কায়েদে আজম 
সেদিন বলেছিলেন : “আজ থেকে ৯ বছর আগে, ১৯৩৭ সালে আমি 
একবার বাংলায় আসি। সেবার বাংলার গ্রামাঞ্চল ঘুরে দেখবার 
সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। সেই সুযোগে গ্রাম-বাংলার মুসলমানদের 
চেহারাঁর-ছুরতে দেখেছিলাম কেবল নিদারুণ দারিদ্রের ছাপ। দেখে- 
ছিলাম, হিন্দু জমিদারদের শোষণ ও নিষ্পেষণের ধাতাকলে দলিত 
মথিত হয়ে জীবন সংগ্রামের শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে তার|। 
মাথার ঘাম পারে ফেলে খোদার দেয়। জমিনে তারা ফলিয়েছে সোনালী 
অশশ আর মাড়োয়ারী ও ইংরেজ বেনিয়ারা তা পানির দামে খরিদ 
করে চালান দিচ্ছে কোলকাতায় ; আর সেই পাটের বিনিময়েই নিজে- 
দের জন্য গড়ে তুলেছে তারা মুনাফার পাহাড় । অথচ, যে মুসলমানর! 
বছরের পর বছর সে সোনার ফসল ফলিয়ে আসছে, শরীরে তাদের 
দেখিনি এক টুকরো বস্ত্রের লেশ । সন্তান-সন্ততির মুখে জোটেনি 
দ'মূঠে। অনু । অনাহারে-অনশনে জীর্ণ-শীর্ণ, রোগ-পাণ্ডুর মলিন 
চেহারায় তাদের ছিলনা কোন জীবনের স্বাক্ষর। সেদিন আমার 
সেই গরীব ভাইদের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রাণটা আমার ডুকরে 
কেঁদে উঠেছে । সেই থেকে কেবলই ভেবেছি, আর ভেবে ভেবেই 
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হয়রান হয়েছি যে, কি করে তাদের এ চেহার৷ বদলিয়ে মুখে তাদের 
হাসি ফুটান যায়। মনে মনে শেষে আমি এই সিদ্ধান্তেই এসেছি 
যে, এই এলাকার রাজনৈতিক ক্ষমতা যদি আমরা হাতে নিতে 
না পারি, তা হলে কিছুই আর করা সম্ভব নয়। ---বুটিশরা যদি 
ভারত ছেড়ে চলে যায়, আর এই এলাকা যদি পাকিস্তান ন৷ 
হয় তা হলে হিন্দুরা কোন ক্রমেই আমাদের এমন কোন আইন 
তৈরী করতে দেবেনা ; যার বলে নিষ্ঠুর জমিদার-কলের হাতি 
থেকে মুসলমানদের আমরা মুক্ত করতে পারব। অতএব, পাকিস্তান 
আমাদের চাই-ই চাই।' 

এই ছিলো আতির পিতা কায়েদে আজমের দৃষ্টিতে পাকিস্তানে 
বাংলার কল্যাণ ভবিষ্যতের দিক্‌ -নির্দেশ। কয়েক মাসের মধ্যেই তার 
সে স্বপ্র সফল হয়েছিল, আর মুসলমানদের নবাজিত আবাসভূমি 
পাকিস্তানের মানচিত্রে আপন শ্যামলিমার স্বাক্ষরে উদ্ভাসিত হয়ে স্থান 
পেল খণ্ডিত বাংলার মুসলিম অধ্যুষিত বৃহত্তর অংশ--পূর্ববাংলা। লাহোর 
প্রস্তাবের আবেদন ও কায়েদে আজমের প্রতিশ্াতির নিখধোঘ তখনো 
অনাগত দিনের স্বপ্ুসাধের স্ুুরধ্বনির মতো অনুরণিত হচ্ছিল বাংলার 
অযৃত সংগ্রামী মানুষের শ্বর্তিপটে। 

ভু-ভারতের এই অঞ্চলে এ-সবই ঘটেছিল আজ থেকে ২৩ বছর 
আগে। কিন্ত কায়েদ যদি আজ বেঁচে থাকতেন এবং আর একবার 
পাকিস্তানের এই অংশ সফরে আসার সুযোগ যদি তার হতো তা 
হলে সন্ভুর দশকের বাংলার অবস্থা দেখে তিনি কি ধারণ। নিয়ে 
যেতেন, তা নিতান্তই অনুমান সাপেক্ষ । গত দূই যুগের অধিককাল 
ধরে শাসনতানত্রিক সমগ্যাবলী নিয়ে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা কর! 
হয়েছে এবং ইতিমধ্যে দই-দুইটি সংবিধান প্রণয়ন ও সংহারের প্রহসনও 
অনুষ্ঠিত হয়েছে, কিন্ত জাতি ১৯৪৭ সালে যেই তিমিরে ছিল আজো 
সেই তিযিরেই রয়ে গেছে । আমাদের জাতীয় সমস্যাবলী সমাধানে 
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আর সব বিকল্পব্যর্থ হয়েছে বলেই আঞ্চলিক ও প্রাদেশিক ব্যবস্থা 
স্বায়ত্বশাসন দাবীর আওয়াজে আজে! পূর্ব বাংলার আকাশ-বাতাস 
মুখরিত। শাসনতন্ত্র সংক্রান্ত নানা কণ্টকাক্ুল সমস্যাজড়িত বিতর 
সারাটি জাতি আজ দিশেহারা । অন্ধকারে পথ হাতড়ে বেড়াচ্ছি 
আমরা । এখন প্রশ হল আমাদের জাতীয় জীবনের এই সঙ্কট, এই 
অচলাবস্থার কারণ কি? 

এই প্রশের জবাব দিতে গিয়ে আমি অখিল বঙ্গ প্রাদেশিক 
সসলিম লীগের এক কালের সাধারণ-সম্পাদক জনাব আবুল হাশিষের 
জবানীতেই আমার পাঠকদের বলতে চাই : “সময় এসেছে যখন 
সত্য যা, তা বলতেই হবে। সস্তা জনপ্রিয়তা ও সুযোগসন্ধানী 
নেতৃত্বের মোহে নীচাশয়তার কাছে আত্সমর্পণ-_চিন্তার ক্ষেত্রে 
পতিতাবৃত্তিরই সামিল । সত্যিকার বিপ্লবের পথ অস্তথাতী দ্বন্দে নয়, 
বরং চিন্তা ও অনুভূতির রাজ্যে বিপ্লব আনয়নে। 


----বস্তনিষ্ঠ চিন্তার ক্ষেত্রে ভাবপ্রবণতার কোন স্থান নেই। চিন্তা 
রাজ্যের ক্ষণিকের বিকৃতি যেন আমাদের ভবিষ্যতের সিদ্ধান্তকে 
প্রভাবিত না করতে পারে।” 


বস্তত* এই সত্যোপলব্ধির অতাবই আমাদের সমাজের অতীত 
'ও বর্তমানের সকল দর্গতির আদি কারণ। 

ইতিহাস কখনে। মিথ্যা বলে না। অতীতের নির্ভুল প্রতিকৃতি 
দর্শনের একমাত্র নির্ভরযোগ্য দপ্পণ হল ইতিহাস । তাই পুরনো দিনের 
কোন বি্ম.ত ঘটন৷ নিয়ে বিতর্কের উদ্ভব হলে শভবুদ্ধিসম্পনু ব্যক্তি 
মাত্রই তার স্বরূপ নির্ধারণের জন্যে শরণ নেন এই দর্পনের। আমাদের 
সাঁসনতান্তিক সমস্যাবলীর সমাধান করে দই অঞ্চলের মধ্যে গতীরতর 
সৌহার্দ-সমপ্রীতির সম্পর্ক স্থাপন এবং জনগণের মধ্যে দৃঢ়তর সংহতি 
বিধানের সকল প্রয়াস এ যাবৎ ব্যর্থ হয়েছে। এই ব্যর্থতার প্রেক্ষিতে 
'আজ দেশের কল্যাণবৃতী ব্যক্তিমাত্রেরই কর্তব্য হচ্ছে সাহসিকতার 
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সংগে ইতিহাসের দর্পণে অতীতের আসল চেহারা দেখে বর্তমান ও 
ভবিষ্যতের কর্মপন্থা নিধারণ করা । 


স্বাধীনতা-উত্তর যুগের অন্যায় অনাচার সম্পর্কে সাফাই যা-ই 
দেয়া হোক না কেন, পূর্ব-পাকিস্তানের সদা জাগ্রত জনগণ ও মচেতন 
মুক্তিসৈনিকেরা গোড়াতেই কিছু আচ করতে পেরেছিলেন--ভাগ্যে 
তাদের বিড়ম্বনা আছে ; কারণ যে লাহোর প্রস্তাবে সারা জাতি ছিল 
অঙ্গীকারাবদ্ধ, বিভাগোক্তর দিনগুলিতে সতর্কতার সংগে তাকেষে 
পাশ কাটিয়ে যাওয়৷ হচিছল এটা তাঁদের নজরে পড়তে দেরী হয়নি । 
ঠিক সে কারণেই তখন থেকেই তারা সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন বাংলার 
স্বায়ভশাসন দাবীতে । ১৯৪৮ সালে প.ব-বাংলা মুসলিম ছাত্রলীগ ও 
১৯৪৯ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগের সংগ্রামের সুচনা বস্তত এই 
দাবী নিয়েই। এইদাবী আদায়ের জন্যই বাডালীরা ইস্পাত-কঠিন 
সংকল্প ঘোষণা করেছিল ১৯৫০ সালে গ্যাণ্ড ন্যাশনাল কঘৃভেনশনে 
ইতিহাস রচনা করেছিল ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে, আঞ্চলিক 
স্বায়ভ্শাসনের ব্যবস্থা সংবিধানের অন্তভুক্ত করার জন্য প্রাদেশিক 
পব্্থদেও প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল সর্বসম্মতিক্রমে, পালামেণ্টেও 
তারা অক্লান্ততাবে লড়েছিলেন এই দাবী আদায়ের জন্যই । তবু 
তাঁদের সেই সাধের নোনার হরিণ মরীচিকাঁর মতোই দরে, বভদুরে 
রয়ে গেছে আজও । 

দেশের ভৌগোলিক অবস্থান বিবেচনা করে বাঙালী মাত্রই বলবেন 
বে, ১৯৪০ সালের ইতিহাসবিশ্ু্ত লাহোর প্রস্তাবে ওয়াদা-কৃত স্বায়ন্ু- 
শাসন ছাড়া পুধ-পাকিস্তানের চলতে পারে না। বস্তত পাক- 
ভারত উপমহাদেশের দশ কোটি মুসলমান এই প্রস্তাবের উপরেই 
তাদের সুস্পষ্ট রায় দিয়েছিল ১৯৪৬ সালের নিবাচনে | 


আমাদের আজাদী সংগ্রামের অগ্রসেনানীদের অধিকাংশই. এক এক 
করেবিদায় নিয়েছেন আমাদের মধ্য থেকে । তাদের অবর্তমানে 


ইতিহাস কথা কও ৫ 


এদেশের কিছু সংখ্যক রাজনীতিক বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির কারণে 
অতীতের মতো বর্তমানেও সবকিছুরই একটা মনগড়। ব্যাখ্যাদানে 
উঠেপড়ে লেগেছেন। কিন্তু ইতিহাসের কোন সাচচা ও অনুরাগী 
পাঠকই তাদের এই মনগড়া ব্যাখ্যা কোনক্রমেই মেনে নিতে 
পারেন না। 


প্রিয় মাতৃভূমির অতী'তি ইতিহাসের পটভূমিতে সব কিছুর বিচার- 
বিবেচনা করে দেশজোড়। সমস্যার সঠিক মল্যায়নের ভিভ্িতেই তারা 
চাইবেন একটা সিন্ধান্তে পৌছতে । 

স্বায়ভ্রশাপন দাবীর প্রবক্তাদের বিরুদ্ধে যত কৃৎসাই রটনা করা 
হোক, কিংবা তাঁদেরকে যত কালো রডেই চিত্রিত করা হোক না কেন, 
ইতিহাসের কোন ধোপেই তা টিকবে না। স্বায়ভ্তশামন কিংবা লাহোর 
প্রস্তাবের স্বপক্ষেই ছোক বা বিপক্ষেই হোক স্বকপোলকল্পিত কোন 
অবান্তর যুক্তির জাল বিস্তারে কোন লাভ নেই। এতিহাসিক 
প্রেক্ষিতে এ প্রশের বাস্তব মূল্যায়নেই কেবল সমস্যা সমাধানের পথ 
পাওয়া যেতে পারে। ভূললে চলবেন! যে, লাহোর প্রস্তাবাটি কোন 
দলবিশেষের নির্বাচনী ইন্ডেহার মাত্র ছিল শা, বরং মুসলিম লীগ নামের 
একাট রাজনৈতিক প্রাটফর্ম থেকে পরিচালিত একটি আন্দোলনের এটিই 
ছিলো মূল ভিত্তি। 

দেশজোড়া গণভোট গ্রহণ করে সে প্রস্তাবটির পক্ষে সমগ্র পাক-ভারত 
উপমহাদেশের মুসলমানদের যে অনুমোদন লাভ কব হয়, প্রকৃত 
প্রস্তাবে তা-ই ছিল ভারতীয় মুসলমানদের ভবিষ্যতের নিজন্ব আবাস- 
ভূমির রূপ-কাঠামো সংক্রান্ত সুস্পষ্ট রায়। 


পাকিস্তানে গত ২৩ বছরে জনগণের উপর যে সংবিধানগত 
কাঠামো চাপিয়ে দেয়া হয়েছে লাহোর প্রস্তাব কিংবা স্বাধীনতার 
প্রাকালে জনগণের কাছে প্রদত্ত প্রতিশ্রাতিসমূহের সঙ্গে তার অণ,মাত্র 
সামঞ্রস্য নেই। জনগণের প্রদত্ত ম্যাণ্ডেট উপেক্ষা করতে মৃহর্তেকের 
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জন্যও বিবেকের দংশন অনুভব না করে আমাদের পার্লামেপ্টারি- 
য়ানরাই দেশের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন স্বকপোলকল্পিত এক 
অভিনব রাম্ট্র-কাঠামো | সে রাষ্ট্র কাঠামোর পক্ষে সাফাই গাইতে গিয়ে 
আজকাল তাঁদের অনেকেই বলে চলেছেন, যেছেতু লাহোর প্রস্তাবটি 
১৯৪৬ সালে সংশোধন কর হয়েছিল, কাজেই দেশের শাসনতান্ত্রিক 
ভবিষ্যত নির্বারণ সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনায় লাহোর প্রস্তাবের 
কথা তোলা চলে না । বিস্ময়ের বিষয় এই যে, তারা উপযুক্ত তথা- 
কথিত সংশোবধনসন্বলিত দিল্লী প্রস্তাবটি তলিয়ে দেখার কষ্ট স্বীকার করতে 
একেবারেই পরান্ুখ, কারণ তারা জানেন যে, তাতে তাদের যুক্তির 
অসারতাই নগ্ুরূপে প্রমাণিত হয়ে যাবে। প্রস্তাব দু'টির তুলনামূলক 
পাঠে দেখা যাবে যে, দিল্লী প্রস্তাবাটি আদৌ লাহোর প্রস্তাবের সংশোধনী- 
রূপে গৃহীত হয়নি, বরং এটি ছিলো সম্পূর্ণৰপেই একটি নতুন ও স্বতন্ত্র 
প্রকৃতির দলিল : যাতে আমাদের +প্সিত আবাস ভূমির শাপনতান্রিক 
কাঠামো-সংক্রান্ত কোন বিধানের উল্লেখমাত্র নেই । 


লাহোর প্রস্তাবটি ১৯৪৬ সালে সংশোধন করা হয়েছিল-_-এই যুক্তির 
মধ্যে কতগুলি অভিনব জটিল সমস্য স্যষ্টির দুরভিসন্ষি প্রচ্ছনু রয়েছে। 
প্রথমতঃ, লাহোর প্রস্তাবাট অখিল-ভারত মুসলিম লীগের সম্পত্তি । লীগ 
এই প্রস্তাবটি সবসন্মতিক্রমেই গ্রহণ করে এবং এটিকে লীগের আদশগত 
বিশ্বাসের অঙ্গ (ক্রীড) হিসাবে তার গণতন্ত্রে স্বান দেয়। দ্বিতীয়তঃ, 
অখিল-ভারত মুসলিম লীগের বিশ্বাসের অঙ্গকে বিকল করার কোন 
এখতিয়ার দিল্লীর লেজিসলেটাস কনভেনশনের ছিলো না। পরবর্তী- 
কাঁলে অখিল-ভারত মুসলিম লীগ কাউন্সিল দিল্লী প্রস্তাবটি অনুমোদন 
করেছিল বলে যে দাব। করা হয়, সেটিও নির্জলা মিথ্যা | লীগ কাউন্সিল 
যদি সত্য প্রস্তাবটি অনমোদনও করত, তবু তাতে করে লাহোর প্রস্তাবটি 
সংশোধিত হয়ে যেতো না | বরং খুঁটিয়ে বিচার করলে দেখা যাঁবে যে, 
১৯৪৬ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত লেজিললেটার্গ কনভেনশনে জনাব এইচ, 
এস, সোহরাওয়াদর্ণ কতৃক উত্থাপিত আলোচ্য প্রস্তাবটি গৃহীত হয় 
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মুসলমানদের জন্য প্রস্তাবিত স্বতন্ত্র আবাসভূমির জন্য একটি নিজস্ব 
সংবিধান প্রণয়নের উপযোগী স্বত্ব গণপরিষদ স্থাপনের প্রস্ততিরূপে । 
আর সে সংবিধানের ভিত্তি হতো স্বভাবতঃই লাহোর প্রস্তাব । লাহোর 
প্রস্তাবে উল্লেখিত 'রাষ্ট্রসমূহের” কথাটির পরিবর্তে দিল্লী প্রস্তাবে শুধু 
“রাষ্ট্র' কথাটি ব্যবহার কর! হয়, এ কথা ঠিক । জনাব আবুল হা'শম 
এর বিরোধিতা করলে, কায়েদে আজম দিল; প্রস্তাবকে মুসলমানদের 
আবাসভূমির জন্য একটি স্বতন্ন গণপরিষদ গঠনের কাঠামে৷ হিসেবেই 
বর্না করেন এবং প্রস্তাবটি যে লাহোর প্রস্তাবের সংশোধনী নয় 
সে কথাঁও তিনি বলেন। এই কারণেই দেশ বিভাগের প্রাক্কালে 
দিল্লী প্রস্তাবের উ্থাপক জনাব সোহরা ওয়াদা কায়েদে আজমের 
অনযোদন নিয়েই স্বাধীন, সার্বভৌম বাংল। রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব 
উত্থাপন করতে পেরেছিলেন । তাঁর এই প্রস্তাব সফল হয়নি ; তার 
কারণ কায়েদে আজমের বিরোধিতা নয়, বরং কংগ্রেস হাইকমাণ্ডের 
বিরোধিতা এবং সোহরাওয়াদী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে এই পূর্ব-পাকিস্তানেরই 
কতিপয় মসলিম লীগ নেতার উঠে পড়ে লাগা । কিন্ত তবুও, 
সোহরাওয়াদীঁর স্বাধীন বাংল! প্রস্তাবের যারা সেদিন বিরোধিতা 
করেছিলেন তীরাও,দিলী প্রস্তাব গৃহীত হবার পরেও, লাহোর প্রস্তাবের 
নামেই জনগণের কাছে হলফ করেছেন এবং লাহোর প্রস্তাবের 
ভিভিতেই পাকিস্তান গঠনের আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি তুলে ধরেছেন 
জনগণের কাছে। ইতিহাসের পাতায় পাতায় তার সাক্ষ্য বিদ্যমান। 


তাছাড়া মুসলিম লীগের নথিপত্র ঘাটলেও দেখা যাবে, দিল্লী 
প্রস্তাব গৃহীত হবার বহু পরে অখিল ভার সুসলিম ল'গের সেক্রেটারী 
জেনারেল নওয়াবজাদা লিয়াকত আলী খান লীগের যে গঠনতন্ত্র 
গনরূদ্রিণ করেছিলেন তার উদ্দেশ্যাবল'র (2105 8170 ০016০0) 
অন্তঙুস্ত করা হয়েছিল পুরোপুরি লাহোর প্রস্তাবাটিকেই-_ দিল্লী! 
প্রস্তাবকে নয়। উপরন্ত 'দিল্লী প্রস্তাব পাশের পরে আমাদের 


[এ ইতিহাস কথা কও 


রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের উদ্িষঈট লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্যে 
গৃহীত পরবর্তী কার্যক্রমের কোন পর্যায়েই দিল্লী প্রস্তাবের কোন 
উল্লেখই কখনও ছিলনা । 


এইনব এঁতিহাসিক তথ্যের বিপরীত যুক্তি বা ভাষ্য গ্রহণ করতে 
হলে সংশ্িষ্ সকল সরকারী দলিল সংশোধন করে নিতে হবে, 
কারণ, এ-সব দলিলে কেবল লাহোর প্রস্তাবকেই পাকিস্তান প্রস্তাব 
হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে ; কাজেই এইসব দলিল সংশোধন করে 
দিলী প্রত্তাবকে লাহোর প্রস্তাবের পরিবর্তে না হলেও অন্ততঃ 
বিকল্পরূপে সম-মর্ধাদায় অন্তরুক্ত করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ, যে 
প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিটিত হল, তার উথ্বাপক কে 
ছিলেন, এ প্রশ্বটিরও একটা চুড়ান্ত সুরাহা! করা দরকার হবে। 
অন্যথায়, পাকিস্তান প্রস্তাবের উ্থাপক জনাব এ, কে, ফভলুল 
হক, ন৷ জনাব এইচ, এস, সোহরাওয়াদাঁ, এ প্রশ নিশ্চয়ই ইতিহাস- 
পাঠকদের মনে বরাবরের জন্য এটি খটকা হয়ে থাকবে। 

তৃতীয়ত: যদি ধরে নেয়া যায় যে, যেহেতু লাহোর প্রস্থাবটি 
পরবতী পর্যায়ে সংশোধন করা হয়েছিল সেহেতু তাকে পাকিস্তান 
প্রস্তাবের ভিন্তি বলে গ্রহণ করা যায়না, তাহলে লাহোরে 
পাকিস্তান মনুমেপ্ট নামে যে সুবিশাল সমু. তিশৌধটি নির্মাণ কর! হয়েছে 
তাও অর্থহীন হয়ে পড়ে এবং তাকে আর এ নামে ডাকাও চলে না। 
কিন্ত পাকিস্তানে এমন কেউ নেই যিনি এ মতের সমর্থন করবেন। 
তার কারণ এ নয় যে, এ ধরনের উক্তি উত্তট চিন্তাপ্রসূত, বরং এই 
যে, তা এ্তিহাসিক সত্যের পরিপন্থী | 


কিন্ত তা সত্তেও কিছু লোক কার্যত তাদের এ ধরনের উদ্ভট 
চিন্তার ফসল জনগণকে উপহার দিতে চান এবং তাদের 
নিজেদের উর মস্তিষকপ্রসৃত অভিনব ধরনের শাসনতানত্রিক কাঠামে। 
জনগণের উপর চাপিয়ে দিতে চান। আর এই অপপ্রয়াসে তারা 


ইতিহাস কথা কও ৯ 


উদ্দেশ্যমূলকভাবে দিল্লী প্রস্তাবের উত্থাপক জনাব সোহবাওয়ানীকেও 
জড়াতে চান। 


আমাদের জাতীয় জীবনের দীর্ঘ ২৩ বছরের ইতিহাসে এই 
প্রথম বারের মতে! একটি সাধারণ নিবাচন অনুষ্টিত হতে যাচ্ছে। 
এই লগ্নে প্রত্যেকের উচিত বকে হাত রেখে এই শপণ নেয়া বে, 
আমরা ইতিহাসকে বিকুত করার অপচেষ্টার লিপ্ত না হরে জনগণকে 
জাতির পিতার প্রতিশ্মত ও লাহোর প্রস্তাবে উদ্দি্ বাছ্ছনৈ'ত 
ও অনৈতিক মুক্তির মঞ্জিলে উপনাত হবার পথে সঠিক নেতৃত্ব দিতে 
আগুয়ান হব। প্রস্তাবিত নতুন দেশের শাসনতাপ্রিক কাঠামোন 
প্র ১৯৪৬ সালের দিল্লী প্রস্তাব গ্রহণের ফলে লাহে!র প্রদ্থাবট 
উহ্য অপাংভ্তেয় অথবা অকারধকরী হুয়ে গেছে কিনা এ বির মন্দিহন 
ব্ক্তিমাত্রেরই উচিত হবে সততা ও ন্যারানষ্ঠা মন নিনে ইতিহাস 
এ পরশে কি বলে তা ঘেটে দেখা। 

'পরিবতিত অবস্থার' প্রেক্ষিতে লাহোর প্রস্তাবটিকে সংশোধন 
করে কালোপযোগী ক'রে তোলার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল 
বলে যে যুক্তি প্রদণন করা হয়, তা যুক্তির নামে নিলা মিথ্যার 
বেসাতি বই নয়! ১৯৪৬ সালের নির্বাচনের অব্যবহিত পরে এমন 
কিছু নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেনি কিংবা কোন প্রদেশ বিভাগ 
সম্পর্কে তখনো এমন কোন প্রস্তাব উত্থাপিত হয়নি যার ফলে লাহোর 
প্রস্তাবের সংশোধন অপরিহাধ হয়ে উঠেছিল। বরং তারও প্রার 
বছর খানেক পরেই কেবল আমাদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষরা বাংল! 
ও পাঞ্জাব বিভাগের দাবী ভুলেছিলেন। এতৎসভ্েও লাহোর 
প্রস্তাবের তাৎপধ ও উদ্দেশ্য মুসলিম লগ নেতৃত্ব ও জনগণের কাছে 
অম্সানই থেকে যায় । আনার এই মতের প্রমাণস্বরূপ আমি কংগ্রেসে 
'ও মুসলিম লীগ কর্তৃক ১৯৪৭ সালের ৩রা জন তারিখে প্রদস্ত 
দেশবিভাগ সংক্রান্ত বৃটিশ সরকারের পরিকল্পন! গ্রহণ সম্পকিত 


১০ ইতিহাস কথা কও 


ঘোষণার পৃববর্তী ও পরবতী কয়েক মাসের প্রায় প্রতিদিনের ঘটনার 
একটি নির্ঘণ্ট পাঠকদের কাছে পেশ করার প্রয়াস পেয়েছি । সামনের 
অধ্যায়গুলোর পাঠ থেকেই পরিষ্কার হয়ে যাবে, আমাদের প্রতিশ্ত 
জাতীয় জীবনের ক্ষেত্রে কোন্টি আসল ও প্রাসঙ্গিক- লাহোর 
প্র্তাৰ, না দিল্লী প্রস্তাব। অথবা আমাদের জাতীয় জীবনের নাঁন৷ 
ক্রান্তিলগে জনগণের আশা আকাউক্ষার প্রতি বিশ্বাসধাতিকতাজনিত 
বঞ্চনার যে ইতিহাস রচিত হযে এসেছে, এ থেকে তাও স্পষ্ট হয়ে 
ধরা দেবে। 

১২ কোটি মানুষের আশা-আকাওক্ষার প্রতি সঙ্গতিপূণণ একটি 
শাসনতণ্ব প্রণয়ন করতে হলে আমাদের অতীতের জাতীয় সংগ্রামের 
ইতিহাসকে বিস্মিত হলে চলবেনা । আজাদী লাভের প্রাক্কালে কারা 
কি ভাবে কেন জনাব এইচ, এস, সোহরাওয়াদ্ণীর মত নেতার পৃষ্ঠে 
ছুরিকাঘাত করেছিল এবং তার চরিত্রকে নানা কক্পিত কলঙ্ক ও 
অপবাদে মসীলিগ্ত করার অপচেষ্ঠায় উঠে পড়ে লেগেছিল, অতীতের 


এই ইতিহাসের পাত! থেকে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধররা তা৷ 
সম্যক উপলব্ধি করতে পারবে । 


দর্পণে এক নজরে 


দিল্লী প্রস্তাব গৃহীত হবার প্রায় এক বছর পর বাংলার রাজ- 
নীতিতে এক নয়া বিতর্কের সৃরপাত হয়। হিন্দু মহাসভা নেতা 
ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখাজি অবিভক্ত বাংসার শেষ গভর্ণর ফ্রেডারিক 
বারোজের মাথে সাক্ষাৎকারের পর ১৯৪৭ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী 
গংবাদপত্রে প্রদন্ত এক বিবৃতিতে দাবী করেন যে, ভারত বিভাগ 
করা হলে বাংলাকেও বিভাগ করতে হবে, কারণ বাংলার পশ্চিমাঞ্চলে 
ছিন্দরা সংখ্যাগরিষ্ঠ | হিন্দু মহাসভার এই দাবীর প্রতি প্যাটেলের 
নেতৃত্বে কংগ্রেসের অবাংগালী কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠীর দৃষ্টি আকৃষ্ট 
হয়। কংগ্রেস হাইকমাও ও মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবীকে নস্যাৎ 


ইতিহাস কথ। কও ১১ 


করার কিংবা অন্ততঃ বিকলাঙ্গ করার খধন্বস্তরী হিসাবে হিন্দ 
মহাসভার এই দাবীকে লুফে নেয়। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস প্রধান 
সৌরীন্দ্রমোহন ঘোষ, কিরণশঙ্গর রার, শরৎচন্দ্র বস্তু প্রমুখ বাংলার 
শীর্বস্বানীয় হিন্দ নেতারা কংগ্রেসের অবাঙ্গালী কায়েমী স্থার্থবাদী- 
গো্ীর এই হীন চক্রান্তের আসল মতলব বুঝতে পেরে কালক্ষেপ 
না করে বাংলার মসলিম লীগ নেতাদের সংগে বাংলার ভবিষ্যৎ ধপ 
কাঠামোর পরশে আলাপ-আলোচনা শুরু করেন। বাংলার লীগ 
নেতৃত্ব অবশ্য বঙ্গ-ভঙ্গের ঘোর বিরোবী হিলেন। ১৯৪৭-এর মাঝা- 
মাঝি সময়ে কংগ্রেসের প্রেসিডেণট আচার্য কৃপালনী বাংলা বিভাগের 
সমথনে বিবৃতি দেওয়ার ফলে বস্ু-ভঙ্গের দাবীটি রীতিমত একাটি 
প্রধান ইস্জ্য হয়ে দাঁড়ায় । 


হিন্দু মহাসভার পাকিস্তান ব্যবচ্ছেদ উদ্যোগ 


দিল্লী প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিলো ১৯৪৬-এর ৯ই এপ্রিল 
আর তারকেশবরে অনুঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দ সম্মেলনে দেশের 
“সকল জাতীয়তাবাদী শক্তির" সহযোগিতায় বাংলার হিন্দদের জন্য 
একটি স্বতন্ত্র আবাসভূমি রচনার উদ্দেশ্যে একটি সংগ্রাম পরিষদ গঠনের 
বানস্থা গ্রহণের জন্য ডঃ শ্যামাপ্রসাদ যখাজিকে ক্ষমতা গদাঁন কর! 
হয় ১১৪৭-এর ৫ই এপ্রিল তারিখে । এই হি্দ সম্মেলনে আবে 
যে সব সিদ্ধান্ত নেয় হয় তাতে বলা হয়ঃ বঙ্গ-ভঙ্গ দাবীর সমথনে 
প্রচণ্ড প্রচারকাধ চালাবার জন্যে (সে-বছরই) ৩০শে জনের মধ্যে 
এক লক্ষ স্বেচছাসেবক সংগ্রহ ও প্রতিটি জেল, ইউনিয়ন ও গ্রামে 
স্বাণীয় কমিটি স্থাপন করা হবে ; সীমানা নিধারণের জন্যে বিশেষত্ত 
কমিটি গঠন করা হবে : সীমানা নির্ধারণ কনিশন নিয়োগের জন্যে 
গণপরিষদের কাছে আবেদন কর: হবে ; ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বেই 
নতুন প্রদেশ স্থষ্টির জন্য অন্তর্তীকালীন সরকার ও কেবিনেট 
মিশনের কাছে দাবী পেশ করা হবে; “প্রয়োজনবোধে নতুন প্রদেশ- 
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ভুক্ত হিন্দু পরিষদ সদস্যদের নিয়ে একটি স্বতন্র আইন পরিষদ গঠন 
করা হবে; এবং নতুন প্রাদেশিক সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের 
ব্যবস্থাদি পূর্বাহ্ছেই সুুসম্পন্ন করে রাখা হবে। 


সন্মেলনে হিন্দদের প্রতি অবিলম্বে প্রত্যেক ইউনিয়নে হিন্দুস্থানি 
জাতীর রক্ষীবাছিনী (ন্যাশনাল গার্ড ) বা হিন্দস্থান রাষ্ট্রীয় সেনা 
নাম দিয়ে মিলিশিয়া গঠনেরও আহ্বান জানান হয় এবং সোহরা'ওয়াদাঁ 
মন্ত্রিসভাকে অপসারণ করে দুইটি আঞ্চলিক মন্ত্রিসভা গঠনের দাবী 
উত্থাপন করা হয়| 


এই সন্মেলন উপলক্ষে প্রেরিত এক বাণীতে হিন্দ মহাসভা নেতা 
শী ভি, আর, সাভারকার বলেন 2 “অখণ্ড হিন্দৃস্থানের ব্যবচেছ্দ 
পরিকল্পনা বানচাল করতে হলে হিন্দ্দের সর্বাগ্রে পাকিস্তান ব্যবচেছদে 
উদেযাণী হতে হবে। প্রথমতঃ পশ্চিমবঙ্গে একটি হিন্দ প্রদেশ 
পত্তন, দ্বিতীরত্ঃ, যে কোন মূল্যে আসাম থেকে মুসলিম অনধিকার 
প্রবেশকারীদের বিতাড়ন করে দুই) হিন্প্‌ প্রদেশের মাঝে ফেলে 
পূর্ব-পাকিস্তানকে পিষে মারা এবং তৃতীয়তঃ, পূর্ব পাঞ্জানে একানি 
হিন্দু শিখ প্রদেশ প্রতিষ্ঠাই হবে এই পরিকল্পনার ম্খ্য উদ্দেশ্য ও 
প্রথম কাজ । 


আসামের ঘটনাপঞ্জী 


১৯৪৭ সালের ৮ই এপ্রিল রংপুরের সালারে-জেলা মৌলভী 
খয়রাত হোসেন, এম; এল, এ, (বাংলা) মাইনকাচর থেকে ধুবড়ী 
যাবার পথে আরো ৩৮ জন মুসলিম ন্যাশনাল গার্ডসহ আসাম 
নিরাপত্তা অডিনযান্স অমান্যের দায়ে গ্রেফতার হন। গ্রেফতার হবার 
পর জনাব হোসেন ভারতের, বিশেষ করে বাংলা ও আসামের 
মুসলমানদের প্রতি বরদলুই সরকারের জুলুমশাহী উৎখাত করার 
আহ্বান জানান। তার গ্রেফতারের প্রতিবাদে প্রায় ১০ হাজার 
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মুসলমান শ্বেচছায় গ্রেফতার হবার জন্য সেদিন ঘটনাস্থলে সমবেত 
হন। বিক্ষুব্ধ জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিশকে বেয়নেট ব্যবহার 
করতে হয়। বিক্ষোভকারীরা আদালতকক্ষে মুসলিম লীগ পতাক৷ 
উত্তোলন করেন। 

৭ই এপ্রিল দাক্জ৷ বিধ্বস্ত কলকাতায় আপেক্ষিক শান্তিপূর্ণ অবস্থ৷ 
বিরাজমান থাকে । সান্ধ্য আইন শিখিল করা হয়। এই দিনই জনাব 
এম, এ, জিন্লাহ্‌ নয়াদিল্লীতে ভারতের নব-নিধুক্ত গভর্ণর জেনারেল 
মাউণ্টব্যাটেনের সংগে প্রথম আলোচনায় শরীক হন। তাদের প্রথম 
দিনের এই বেঠক আড়াই ঘন্টা শ্বারী হয়। 


সাম্প্রদায়ি ক সম্প্রীতি ও দেশবিভাগ প্রশ্নে সোহরাওয়ার্দা 

৮ই মে কলকাতার শেরিফ “সাম্প্রদারিক সমপ্রীতি পুনঃপ্রতিষ্ঠার 
উপার' সম্পর্কে আলোচনার জন্য একটি ভা আহবান করেন। সভায় 
ভাষণ দান প্রসঙ্গে বাংলার মখ্যমন্ত্রী জনাব এইচ, এস, সোহরাঁওয়াদী 
বোঁধণ|। করেন যে, শান্তি ও শু$খলা রক্ষার জন্য শহরের পুলিশ 
বাহিনীকে প্রয়োজনানুরূপ সম্প্রসারণ করার ও তজ্ভজনিত বধিত ব্যয়- 
নিলাহের উদ্দেশ্যে কলকাতার নাগরিকদের উপর অতিরিক্ত ট্যাক্স ধাধ 
করার একটি প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে । তিনি সতর্কবাণী 
উঢ্ঢারণ করে বলেন, “এই সমস্যার একট। সুরাহা করতেই হবে। 
না|! হলে আগুন জলে উঠবে সারা ভারত জড়ে। 


জনৈক সদস্য স্থায়ী শান্তি ও শৃঙখল৷ প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলার 
বিভাগই একমাত্র সমাধান বলে মন্তব্য করলে তার জবাবে জনাব 
সোহরাওয়াদী বলেন £ বিহার, ফক্তপ্রদেশ, বোম্বে, আহমেদাবাদ ও 
অন্যান্য স্থানে কলকাতার চাইতেও নূশংসতম দাঙ্গা-হাঙামা অন্হ্ঠিত 
হয়েছে। তবে কি বলতে হবে বিহার, যুক্তপ্রদেশ, বোষ্বে আহমেদা- 
বাদের মত ভারতের যত জায়গায় দুই জাতির মধ্যে সংঘর্ষ দেখা 
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দিয়েছে সেখানেই এই বিভাগ-সূত্র প্রয়োগ করাই বাঞ্চনীয়? সভায় 
অখিল ভারত ব্যবসায়-বাণিজ্য সংসদ ও রোটারী ক্লাবের প্রতিনিধিরাও 
যোগদান করেন। 


যুক্ত বাংলার স্বপক্ষে সোহরাওয়ার্দী 


দিল্লী প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পুরো এক বছর পর ১৯৪৭ সালের 
৯ই এপ্রিল সাংবাদিকদের যংগে আলোচনা! প্রসঙ্গে হিন্দু নেতাদের 
বঙ্গ-তঙ্গ দাবীর উপর মন্তব্য করতে গিয়ে জনাব সোহরাওয়াদী 
দ্ঢতার সংগে ঘোষণা করেন যে, বাংলাকে কিছুতেই দ্বিখণ্ডিত করা 
চলবে না। তিনি বলেন; আমি বরাবরই যুক্তবাংল৷ ও বহত্তর বাংলার 
পক্ষে। আমি যথাসময়ে বিষয়টির উপর বিস্তারিত আলোকপাত করে 
একটি বিবৃতি দেব এবং তাতে প্রমাণ করবে৷ যে, বঙ্গবিভাগ বাঙ্গালী 
হিন্দু মুসলিম তফসিলী সঃপ্রদায় নিবিশেষে সকলের জন্য আত্মহত্যারই 
সামিল হবে । আমি জানি, যে মহাত্বীরা এই জিগীর তুলেছেন তাঁরা 
মতলবী প্রচারণায় সিদ্ধহস্ত। তারা৷ আন্দোলন গড়ে তুলতে, সে 
আন্দোলনে গতিবেগ সঞ্চার করতে এমন কি শুভবৃদ্ধিসম্পণু হিন্দদের 
বিভ্রান্ত করে সে আন্দোলনে তাদের সমথন আদায় করতেও কোন 
কস্ুর করবেন না |” 

উপসংহারে জনাব ফোহরাওয়াদ্শ বলেন “তবে এখনো আমি 
আশা করি, একদিন না একদিন শুভবুদ্ধির জয় হবেই; তাই আমি 
আশ! করব, নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গের চেষ্টা করার 
আগে তারা অবিশ্যিই একটি সন্তোষজনক মীমাংসায় উপনীত হবার 
চেষ্টা করবেন এবং সকলের সপ্চিলিত প্রয়াসে বাংলাকে একটি মহন 
দেশ এবং বাঙালীদের একটি মহান জাতিতে পরিণত করার আদর্শে 
উদ্বদ্ধ হবেন।”, | [.. 
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সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বপক্ষে ফজলুর রহমান 

একই দিন বাংলার তদানীন্তন ভূমি-রাজস্ব ও জেল দফতরের 
মত্্রী জনাব ফজলুর রহমান এক বিবৃতিতে বলেন 5 “অন্যান্য প্রদেশ 
যখন কেন্দ্রের সাহায্য নিয়ে শিল্প, বাণিজ্য ও শিক্ষাক্ষেত্রে ধাপে 
ধাপে উনৃতির পথে এগিয়ে চলেছে তখন বাংলার প্রতি কেন্দ্ৰীয় 
সরকার যে বিমাতাস্থলভ ব্যবহার করে চলেছেন, সে সপ্পর্কে হিন্দ 
নেতার! পুরোপুরিই ওয়াকিফহাল | আমাদের সম্পদের প্রাচুষ সত্বেও 
আমর! যে তিমিরে ছিলাম সে তিমিরেই রয়ে গেছি । এই অভিজ্ঞতার 
প্রেক্ষিতে বাংলার হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমপ্রদায়েরই উচিত 
জাতীয় স্বার্থের তাগিদে বাংলার কীধ থেকে কেন্দ্রের জোয়াল ছুড়ে 
ফেলে দিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে প্রগতির পথে কদম 
কদম এগিয়ে চল । 


“তারা ষদি বলেন যে, তাদের ভাষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতা 
মুসলমানদের থেকে স্বত্ব এবং একমাত্র পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলার 
সমবায়ে নতুন প্রদেশ গঠনের মাধ্যমেই তা রক্ষা কর! সম্ভব, তাহলে 
আ'মাদের জিজ্ঞাস্য  বন্ধুত্পৃণ পরিবেশে লোক বিনিময়ের মাধ্যমে 
সংখ্যালঘু সমস্যার সুরাহা ক'রে তার! বাস্তববাদী রাম্টরনীতিকের 
মতো! এই সমস্যার চুড়ান্ত সমাধানে অগ্রসর হন না কেন? উত্তর- 
পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল ছাড়া গোটা ভারতই তো তাঁদের। শর 
দটি অঞ্চল তাঁরা ছেড়ে দিন মুসলমানদের জন্য | কায়েদে আজমের 
প্রস্তাব অনুসারে অর্থনৈতিক ন্বয়ংসম্পূর্ণতা, সাংস্কৃতিক এঁক্য ও 
রাজনৈতিক সমঝোতার ভিস্তিতে বন্ধত্বপ,প প্রতিবেশীর নতো সার্বভৌম 
ও স্বাধীন সন্ভায় আমর গড়ে তুলৰ এই অঞ্চল দু'টোকে। 
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দেশবিভাগ প্রশ্নে মনিং নিউজ 


দদিনিক মনিং নিউজ ১০ই এপ্রিল (১৯৪৭) সংখ্যায় এক 
সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলেন £ 


**উদাহরণস্বরূপ, বাংল৷ প্রদেশের রাজনৈতিক জীবনে ও 
সাবারণ প্রশাসন ক্ষেত্রে বিহারের হিন্দুদের চাইতে বাংলার হিন্দুদের 
ভুমিকা বহুগুণে বৃহৎ ও ব্যাপক । কিন্ত এতেও যদি তাদের প্রাধান্য 
ও ক্ষমতা লিপ্সা তৃপ্ত না হয় তাহলে, কায়েদে আজমের প্রস্তাব মতো, 
এর একমাত্র সমাধানই হবে পারম্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে উভয় 
সঃপ্রদায়ের লোক বিনিময় | 

“--মুসলিম বাংলা যে-কোন মূল্যের বিনিময়ে বাংলার অখণ্ড সত্ব! 
অক্ষণ্ন রাখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ । আমরা আমাদের এলাকার এক ইঞ্চি 
ভূমিও ছাড়তে রাজী নই] কৃটবৃদ্ধি ওশঠতার মাধ্যমে জন্মের আগেই 
পাকিস্তানের বিরাট বিরাট অংশ ছিনিরে নেয়া হলে সেপাকিস্তানের 
আর কানাকড়িও মূল্য থাকবে না। বালা বিভাগের জিগ্রির আতঙ্কগ্রস্ত 
হিন্দু প্রতিক্রিয়ার কায়েমী স্বার্থ ও একচেটিয়া অধিকার রক্ষার অন্তিম 
প্ররাস বে নয় । আমরা আশ। করি শুভবুদ্ধির জয় হবে, এবং 
বাংলার হিন্দরা--জনাব সোহরাওয়ার্দীর অনুপম ভাষায় বলতে গেলে 
নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গের কমন্ত্রণায় বিভ্রান্ত হবেন ন1| 


তার! সিংয়ের ১৯৪০-এর পরিকল্পন! 

এইদিন কলকাতার দৈনিক পত্রিকা গুলোতে প্রকাশিত এক সংবাদে 
প্রথম প্রকাশ পায় যে, ১৯৪০ সালে মাঙ্ার তারা সিং বুটিশরা তাঁদের 
নাংসী-বিরোধী জীবনমরণ যুদ্ধে পর্ুদস্ত হলে বিকানীর ও সীমান্ত 
প্রদেশ থেকে চোরাচালানকৃত অস্ত্রের সাহায্যে পাঞ্জাব জয়ের পরিকল্পনা 
করেছিলেন। অস্তরর্তীকালীন মগ্ত্রিসভার দেশরক্ষা-সদস্য সর্দার বলদেব 
সিংয়ের মালিকানাধীন শিখ পত্রিকা “অজিত'-এ এক স্বাক্ষরিত প্রবন্ধে 
এই তথ্য প্রকাশ কর! হয়। 


ইতিহাস কথা কও ১৭ 


হিন্দুদের পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গে স্বতন্ত্র প্রদেশ 
গঠনের দাবী 
১১ই এপ্রিল, ১৯৪৭ কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে বাংলার ১১ জন 
হিন্দু প্রতিনিধি ভাইসরয় লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের নিকট পেশকৃত এক 
স্মারকলিপিতে ভারতীয় রাষ্ট্রীয় ভূ-খণ্ডের আওতায় পশ্চিমবঙ্গ ও 
উত্তরবঙ্গে একটি স্বতন্ত্র স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশ গঠনের দাবী করেন। 


লীল! রায়ের টাক। সফরের অভিজ্ঞত। 
১৫ই এপ্রিল, ১৯৪৭ বাংলার ফরওয়ার্ড বকের অন্যতম নেত্রী 
শীীমতী লীলা রায় তার ঢাকা জেল! সফর ও বিভিন্ন জনসভায় 
বক্তৃতার অভিপ্ঞতা বধন৷ প্রসঙ্গে এক বিবৃতিতে বলেন £ 
“বঙ্গবিভাগ দাবীর সমথকদের সংখ্যা নিতান্ত মুষ্টিমেয় |" 
ফরওয়ার্ড মনক-নেতা শ্বীকামাথও বাংলা বিভাগ দাবীর বিরোধিতা ক'রে 
দিন মন্তব্য করেন £ “এটা খুবই পরিতাপের বিষয় যে, যে-বাংলা 
8০ বছর আগে বিভাগের বিরুদ্ধে লড়েছিল সে-বাংলাই আজ আবার 
বিভাগের দাবীতে মুখর হয়ে উঠছে।' ্‌ 


সোহরাওয়াদাঁর বিরুদ্ধে বাংল! লীগ 
নেতৃবন্দের চক্রান্ত 
সংবাদপত্রে, বিশেষতঃ কলকাতার দুইটি মুসলিম লীগ দৈনিকে 
প্রকাশিত একটি খবর থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, জনাব সোহরাওয়াদীকে 
ক্ষমতাচ্যত করার কিংবা অন্ততঃ তাঁর ক্ষমতাকে খব করার জন্য বাংল' 
লীগ নেতৃত্বের একটি অংশ সক্রিয়ভাবে চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছিলেন। 
' খবরটিতে বলা হয়ত ১৫ই এপ্রিল নয়াদিল্লীতে নওয়াবজাদ! লিয়াকত 
আলী খানের সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ পার্লামেণটারী বোর্ডের 
এক বৈঠক অন্হ্ঠিত হয়। খাজা নাজিমুদ্দিন এবং বাংলা সফর 


থেকে সদ্য-প্রত্যাগত চৌধুরী খালিকৃজ্জামানও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। 
ষ্থ্‌ সপ 


১৮ ইতিহাস কথা কও 


বোর্ড (জনাব সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে পরিচালিত) বাংল৷ মন্ত্রিসভা 
পুনগঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ব'লে জানা যায়। পূর্বাহ্ছে বাংলা মুসলিম 
লীগের অস্থায়ী সেক্রেটারী জনাব হাবিবুল্লাহ বাহার চৌধুরী, বাংলা 
আইন পরিষদের স্পীকার জনাব নরুল আমীন ও বাংলার অপর 
কয়েকজন এম, এল, এ, নওয়াবজাদা লিয়াকত আলী খানের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করে বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচন৷ 
করেন । 


সোহরাওয়ঘণ মন্ত্রীসভার পুনর্গঠন 


১৮ই এপ্রিল “মনিং নিউজের প্রথম পৃষ্ঠায় “বাংলায় মন্ত্রীসভার 
পুনর্গঠন সুনিশ্চিত £ দিললী-প্রত্যাগত লীগ নেতাদের অভিমত” 
শিরোনামায় একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয় | রিপোর্টে জনাব নুরুল আমিন, 
হাবিবুল্লাহ বাহার চৌধুরী, ইউস্থফ আলী চৌধুরী এম,এল. সি, শরফুদ্দিন 
আহম্মদ এম, এল, এ, ওয়াহিদজ্জামান এম, এল, সি, ও ইউস্ফ 
হোসেন চৌবৃরীর বরাত দিয়ে বল! হয় যে, সোহরাওয়াদী মন্ত্রিসভা 
পুনর্গঠনের দাবীতে প্রদন্ত আ্বারকলিপিতে স্বাক্ষরকারীদের প্রতিনিধি 
হিসেবেই তীরা দিল্লী গমন করেছিলেন ব'লে তাদের জনৈক মুখপাত্র 
প্রকাশ করেন। রিপোর্টে আরো বল! হয় যে, তারা জিন্নাহ-লিয়াকত 
আলী, চুন্দ্রীগড়, খালিক্জ্জামান ও লীগ হাইকমাণ্ডের অন্যান্য সদস্যের 
সংগে আলাপ-আলোচনা করেন এবং কেন্দ্রীয় লীগ পালামেণ্টারী বোর্ড 
মন্ত্রীসভা পুনর্গ ঠানের জন্য বাংলার মুখ্যমত্ত্রিকে (জনাব সোহরাওয়াদা) 
সুনিদিষ্ট নির্দেশ দান করেছেন! বাংলা মন্ত্রীনভায় অন্তর্ভূক্ত করার 
জন্য হাইকমাণ্ডের কাছে কয়েকটি নাম পেশ করা হয়েছে ব'লেও 
রিপোর্টে উল্লেখ কর! হয়। 


ইতিহাস কথা কও ১৯ 


“মুসলমানরা! কি চায়” 
_মর্সিং নিউজ 

১৮ই এপ্রিল মনিং নিউজ “মুসলমানরা কি চায়” শীর্ষক এক 
সম্পাদকীয় নিবদ্ধে বলেন £ “ইউনাইটেড প্রেস অব আমেরিকা বিশেষ 
করে ভারতের আকাণে রাজনৈতিক জন্পনার ঘুড়ি উডানোর কঠিন 
বিদ্যায় শনৈঃ শনৈঃ নৈপুণ্য অর্জন করে চলেছেন--- মুসলিম লীগ 
কতৃক এমন কি মাত্র দশ বছরের জন্যও একটি সাধারণ কেন্দ্রীয় সরকার 
মেনে নেয়ার সকল জল্পনা-কল্পন৷ দিবাস্বপু বই কি কিছু নয়। মুগখলিম 
লীগের সুস্পষ্ট দাবী; ভারতের উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের 
“বর্তমান প্রাদেশিক সরকারসমূহের কাছে” ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে৷” 


সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অক্ষ, রাখার জন্য 
সোহরাওয়ার্দীর আকুল আবেদন 

ইতিমধ্যে কলকাতার সাম্পূদায়িক দাঙ্গা পরিস্থিতিতে অবনতি 
ঘটে। মুখ্যমন্ত্রী জনাব সোহরাঁওয়াদী ২১শে এপ্রিল এক বিবৃতিতে 
বলেন £ “এই অরাজকতা ও জিঘাংসাবৃত্তি থেকে বিরত হোন। আসুন, 
আমরা শপথ নিই, আমরা সম্মিলিতভাবে আত্মনিয়োগ করবো শাস্তি ও 
সম্পীতি পুনঃপ্রতিষ্টিত করার কাজে এবং এই নিশ্চয়তা বিধানের জন্য 
'যে, শাস্তি প্রতিষ্ঠার পর আমাদের রাজনৈতিক ভাগ্যে যে বিপর্যয়ই ঘটক 
না কেন, সেই শান্তিকে আমরা আর কোনক্রমেই বিধিত হত দেবো 
না।”? তিনি হিন্দ ও মুসলমান উভয় সংপ্রদায়ের কাছে হিংসাত্বক কার্য- 
কলাপ থেকে বিরত হ'য়ে সৌন্্রাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপনের জন্য আকুল 
আবেদন জানান! 

তিনি বলেন £ “এই জিঘাংসার নিবত্তি করুন। আপনারা বা 
কিছু পবিত্র জ্ঞান করেন তার স্বার্থে, আপনাদের নারী ও শিশুদের স্বার্থে, 
শান্তি, সংপ্রীতি ও শৃংখলার স্বার্থে, জনসাধারণের দরিদ্রতম যে অংশ 
নিপীড়িত হয় তাদের স্বার্থে এবং যে নিরপরাধ মানুষরা যারা কারও 


২০ ইতিহাস কথা কও 


কিছুমাত্র ক্ষতি করে নাই কিন্ত অবস্থা বৈগুণ্যে নিজেদের ও পরিবার- 
পরিজনের জীবিকার্জনের জন্য বাইরে বেরুতে বাধ্য হয় তাদের স্বার্থে 
এই নৃশংসতার অবসান করুন ।'' 


(পূর্ণ বিবরণের জন্য পরিশিষ্ট-গ দেখুন) 


ভারত বিভক্তি অত্যাসন্ন ব'লে “ডেলী হেরান্ডে'র 
অভিমত 

গাাসগোর “ডেলী হেরাল্ড” ৩১শে এপ্রিল এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে 
মন্তব্য করেন £ “পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ও গণপরিষদ অবশেষে 
এই সত্যটি উপলব্ধি করতে পেরেছেন ব'লে প্রতীয়মান হয় যে, ভারতের 
অবিভাজ্যতা অব্যাহত রাখার সম্ভাবনা আর নেই।--- সমৃপস্থিত 
বর্তমানের দূঘিটকোণ থেকে এটা মুসলিম লীগের বিজয় ব'লেই 
মনে হতে পারে । ধ'রে নেয়া যেতে পারে যে, মুসলিম লীগ তাদের 
ঈপ্সিত পাকিস্তান লাতে সক্ষম হবেন, কিন্ত এমন বিক্ষত আকারে ও 
বিচিছনু এলাকা সমবায়ে যে সেখানে প্রশাসনিক সংহতি প্রতিষ্ঠ। করা 
প্রায় অসন্তব হয়ে পড়বে। হিন্দদেরকে পক্ষান্তরে আবার এমন একটি 
বিভক্ত বাংল! গ্রহণ করতে হবে যার বিরুদ্ধে 8০ বছর আগে কার্জনের 
ভাইসরয়গিরির আমলে তার! তুমুল প্রতিবাদের ঝড় তুলেছিলো | 


তি 0 


বিহারের দ্বিধাবিভক্তি দাবী 


২৩শে এপ্রিল গয়া মুসলিম সম্মেলন বিহারের বিভর্তিকরণ দাবী 
করে| সম্মেলনের আহ্বায়ক জনাব মাহবুব আহমদ ওয়াসী দাবীর সমর্থনে 
যুক্তি প্রদর্শন করে বলেন: “বাংলায় হিন্দুরা সংখ্যালঘু হলেও তারা 
জনসংখ্যরি শতকরা ৪৬ ভাগ, আর সংখ্যাগ্ডর মুসলমানদের মংখ্যাগত 
প্রাধান্য জনসংখ্যার মাত্র ৫৪ ভাগ। তবুও যদি বাংলার হিন্দুরা 
মুসলমানদের প্রতিপক্ষে নিজেদের দুর্বল মনে করে, তাহলে বিহারের 
যে মুসলিম সমপ্রদায় জনসংখ্যার মাত্র ১৩ ভাগ তারা কি করে একটি 


ইতিহাস কথা কও ২১ 


পর্ণতঃ অস্ত্রসঙ্জিত আগ্রাসী সংখ্যাণ্র সংপ্রদায়ের প্রতিপক্ষে নিজেদের 
নিরাপদ জ্ঞান করতে পারে ?” 


জমিদারী দখল 'বিল সিলেক্ট কমিটিতে 
প্রেরিত 

এই দিনই ভূমিরাজস্ব ও কারাবিভাগের মন্ত্রী জনাব ফজলুর রহমান 
আইন পরিষদে বঙ্গীয় জমিদারী দখল ও প্রজাস্বত্ব বিল উত্থাপন 
করেন। বিলটি সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণ কর! হয়। সিলেক্ট 
কমিটিতে যাঁরা সদস্য ছিলেন তাঁরা হচ্ছেন: জনাব হামিদদ্িন 
আহমদ, আবদূস সালাম, জসিমুদ্িন আহমদ, দেওয়ান লুৎফর রহমান, 
মওলানা আবদৃল্লাহেল বাকী, আবুল হাশিম, কাজী আবদুল মাসুদ, 
আবদুর রশীদ মাহমুদ, সি. পি. জি. ওয়েড, ফজলুল কাদের, ঈশ্বরচন্দ্র 
মাল, মোহিনী মোহন বর্মন, বিমলচন্দ্র সিংহ, মহারাজ সিতাংশুক্মার 
আচার্য, জরেশচন্দ্র দাসগুপ্ত, প্রতাপচন্দ্র গুহ রায় এবং ফজলুর রহমান। 
কমিটিকে ১৫ই জুলাই ১৯৪৭-এর মধ্যে রিপোি পেশ করার নির্দেশ 
দেয় হয়| 


কলকাতায় দাঙ্গ। পরিস্থিতির অবনতি 
২৫শে এপ্রিল কলকাতায় সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতিব অবনতি ঘটে। 
বেলিয়াঘাটা ও মানিকতলা এলাকা! দুটিতে মান্ধ্য আইন জারীও 
৫৯ ঘন্টা যাবৎ বলবৎ করা হয়। 


সোহরাওয়ার্দীর স্বাধীন বাংল! প্রস্তাব 
১৯৪৭-এর ২৭শে এপ্রিল বাংলার মুখ্যমন্ত্রী জনাব এইচ, এস, 
সোহরাওয়াদী নয়াদিল্লীতে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বাংলার ভবিষ্যৎ 
সম্পর্কে তাঁর মনোভাব স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করেন! বিবৃতিতে তিনি 
বাংলার জন্য “অবিভক্ত ও স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা দাবী করেন এবং 


২ ইতিহাস কথা কও 


দাবীর সমর্থনে বিস্তারিত তথ্য ও প্রিসংখ্যানসহ যুক্তি প্রদর্শন করেন। 
এই দীর্ঘ বিবৃতিটি অধিকাংশ দৈনিকে প্রথম পর্ঠায় ফলাও ক'রে ছাপ 
হয়। “মনিং নিউজ বিবৃতিটি জনাব সোহরাওয়াদর্শর প্রতিকতিসহ 
উদিনের প্রথম খবর হিসেবে প্রকাশ করেন এবং এর শিরোনাম দেন £. 
“বাংলায় অবিভক্ত ও স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবী £ সোহরাওয়াদী কর্তৃক 
উজ্জুল ভবিষ্যতের চিত্রকষ্প অঙ্কন বঙ্গ-বিভাগ দাবীতে সমূহ 
ক্ষতির সম্ভাবনা : সার্বভৌম ও অবিভক্ত দেশের নীতি গ্রহণের জন্য 
হিন্দুদের নিকট আবেদন।”' 


মনিং নিউজ বিবৃতিটি পরিবেশন করেন এইভাবে £ “বাংলার 
মধ্যমন্ত্রী জনাব এইচ, এস, সোহরাওয়াদী' “সুসংহত, অবিভক্ত ও 
সার্বভৌম' বাংল! রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য উদাত্ত আহবান জানান। তিনি 
বলেন, সে স্বাধীন বাংলা হবে ভারতের মধো সবচাইতে ধনাঢা 
ও ধদ্ধিশীল দেশ--_যেখানে জনগণ উন্নত জীবনযাত্রার মানে প্রতিহ্ঠিত 
হতে পারবে এবং যেখানে একটি মহান জাতি তার উৎকর্ষের শীধতম 
সোপানে উপনীত হতে সক্ষম হবে। সত্যিকার অর্থে প্রাচ্যে ভরা 
একটি দেশ হবে এই বাংলা। 

“বাংলা বিভাগের দাবীটি হিন্দ সমাজের একাংশের তীব্র হতাশ। 
থেকে উদ্ভুত ব'লে উদ্লনেখ ক'রে তিনি বলেন যে, এমন কি হিন্দু 
স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকেও ধঙ্গবিভাগ আত্মহত্যারই সামিল হবে। 
তিনি বঙ্গবিভাগ দাবীর বিরুদ্ধে জোরালো যুক্তি প্রদর্শন করেন। 


“আজ সঞ্ক্যায় এখানে (নয়াদিল্লীতে) এক সাংবাদিক সম্মেলনে 
ভাষণদানকালে জনাব সোহরাওয়াদী বলেন যে, বাংলায় অনুরূপ স্বাধীন 
রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবার পর বাঙালী জাতিই হবে বাংলার 
ভবিষ্যতের নিয়ন্তা | যাঁর বাংলা বিভাগের ধ্বনি তুলেছেন, তীদের 
কাছে এই চরম অশুভ সম্তবিনাময় দাবীটি প্রত্যাহারের আবেদন 
জানিয়ে জনাব সোহরাওয়াদর্খ বলেন, “সবাই মিলে আলোচনার মাধ্যমে 


ইতিহাস কথা কও ২৩ 


নিশ্চয়ই আমরা এমন একটি প্রশাসন ব্যবস্থার উদ্ভাবন করতে পারবো, 
যা জনগণের সকল অংশেরই মনঃপৃত হবে এবং বাংলার হারানো 
গৌরব ফিরে পাবার পথ প্রশস্ত হবে ।” 

“জনগণ, বিশেষ করে হিন্দসমাজ যাতে এ-প্রশ্ে চুড়ান্ততাবে 
মনস্থির করতে পারেন, তার জন্য নিজ কল্পিত বাংলার ভবিষ্যতের 
একটি চিত্ররূপ উপস্থাপনের জন্য তকে অনুরোধ করা হলে তার 
জবাবে জনাব সোহরাওয়াদী বলেন, 'বাঙালীরাই স্থির করবে, তাদের 
স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলার ভবিষ্যত চেহারা! কি হবে। বাংলার 
হিন্দুরা শধ যদি সাবভৌম, অবিভক্ত বাংলার আদর্শটি গ্রহণ করে 
তাহলে আমি তাদের দাবী-দাওয়৷ পরণে যথাসাধ্য চেষ্টা করবো |” 

তার পরিকল্পিত স্বাধীন বাংল৷ পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হবে কিন 
মিঃ সোহরাওয়াদী এ বিষয়ে কোন মন্তব্য করতে অস্বীকার করেন। 
অনুরূপ স্বাধীন বাংলায় তিনি যুক্ত নিবাচন পদ্ধতি গ্রহণ করবেন 
কিনা সে-বিষন়েও কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে 
তিনি বলেন, “আগে তো দেখি স্বাধীন বাংল! পরিকল্পনার পরিণাম কি 
দাড়ায়। স্বাধীন বাংলাই তার নিজস্ব সংবিধান রচনা করবে। 
তা কিরূপ হবে তা আগে ভাগে আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়।' 

'তার পরিকল্পনাটি লগ প্রেসিডেন্ট মি: জিন্নাহ ও হাইকমাণ্ডেন্ন 
অন্যান্য সহকর্মীর আশির্বাদপুষ্ট কি-না এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলেও 
তিনি তা এড়িয়ে যান, তিনি বলেন, 'আমার নিজের মনের কথাই বলছি । 
আমি বাংলার হ'য়ে বাংলার কথা বলছি। আমি বিভক্ত ভারতে একটি 
অবিভক্ত, স্বাধীন, সার্বভৌম বাংল! রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা বলছি । 

“জনাব সোহরাওয়াদ্টাকে আরে প্রশ্ন করা হয় ভারতের অন্যান্য 
প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যও অনুরূপ মনোভাব গ্রহণ করে ভাষাগত ও 
সাংস্কৃতিক এঁক্যের যুক্তিতে স্বাধীনতা দাবী করবে বলে তিনি মনে 
করেন কিনা, এবং যদি তাই হয় তাহলে তিনি কি অনুরূপ শ্বাধীন 


২৪ টি ইতিহাস কথা কও 


ইউনিটসমূহের ভিত্তিতে একটি ফেডারেশন বা কনফেডারেশন গঠন 
করা হবে বলে মনে করেন ? 

“ শুধু বাংলার প্রশ্নেই তিনি আগ্রহী বলে পুনঘোষণা করে জনাব 
সোহরাওয়াদ্ণ বলেন যে, এক সময় তিনি সে-রকমই মনে করতেন। 
তবে, “কোনো রকম ফেডারেশনই উপর থেকে চাপিয়ে দেয়া যেতে 
পারে না। মূল কর্তব্য হচ্ছে, বুনিয়াদী স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্রসমূহ গঠন 
করা ; অনুরূপ রাষ্ট্রের নিজন্ব ভবিষ্যৎ নির্ধারণের স্বাধীন এখতিয়ার 
থাকবে । তবেই সত্যিকার অর্থে এমন একটি ফেডারেশন গঠন করা 
যাবে, যেখানে অঙ্গ রাষ্ট্রগুলি স্বেচ্ছায় ফেডারেশনের স্বার্থে নিজেদের 
অধিকার সমূহের কিছুটা ছেড়েদেবে। ফেডারেশনের ইমারত গড়ে 
তুলতে হবে নীচের তিন্তিভূমি থেকেই । উপর থেকে চাপিয়ে দিয়ে 
বল! চলবে না কিছু কিছু ক্ষমতা তোমাকে ছেড়ে দিতে হবে।' 


“তবে, প্রতোক রাঘ্ট্র কি সিদ্ধান্ত নেবে, এই মৃহন্তেসে প্রশটি 
একেবারেই অনুমান সাপেক্ষ । প্রতিটি রাষ্ট্র স্বাধীন সম্ভার প্রতিষ্ঠিত 
হবার পরেই এবিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে । তবে, ভবিষ্যতের বাংলা 
প্রতিবেশী প্রদেশগুলোর প্রতি বৈরীভাবাপনা হবে এই রকম মনে 
করা ভুল। 

“বাংলার বিভাগ যদি অবশ্যন্তাবী হ'য়ে পড়ে তাহলে পুৰ বাংলা 
একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে টিকে থাকতে পারবে কিনা এই 
প্রশের জবাবে জনাব সোহরাওয়াদখ বলেন, “না পারার তো কোন 
কারণ দেখছি না। অবিশ্যি সেটা নির্ভর করে জনগণ কি পরিমাণ 
ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত তার উপর । পূর্ব বাংলার জনগণ এবং আসামের 
যতটুকুই পুৰ বাংলার অস্তভূক্ত হয় সেখানের জনগণ সম্মিলিতভাবে 
প্রয়োজনীয় কৃচছসাধনে পরাউমুখ না হলে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে 
অবশ্যই টিকে থাকতে পারবে ।' 


( বিবৃতির পূর্ণ বিবর্ণের জন্য পরিশিষ্ট--ক দেখুন ) 


ইতিহাস কথা কও ৫ 


স্বাধীন সার্বভৌম বাংলার স্বপক্ষে নাজিযুদ্দীন 
সেদিনই (২৭শে এপ্রিল, ১৯৪৭) খাজা নাজিমুদ্দীন এক বিবৃতিতে 
বলেন: “আমার সুচিন্তিত অভিমত এই যে, স্বাধীন সাবভৌম বাংলা 
রাষ্ট্রের পন্তন মুমলিম-অমুসলিম নিবিশেষে সমগ্র জাতির প্রকৃষ্ট তম 
স্বার্ধের অনুকূল। সমান দৃটুতার মংগে আমি এই অভিমতও পোষণ 
করি যে, বাংলার বিভাগ জাতি হিসাবে বাঙালীদের ্বংসেরই 
সামিল হবে ।” 


'মেকী আন্দোলনের; বিরুদ্ধে “মণিং নিউজ' £ 
লাহোর প্রস্তাবের উপর গুরুত্ব আরোপ 

“মনিং নিউজ" ২৯শে এপ্রিল সংখ্যায় “মেকী-আন্দোলন' শীর্ষক 
সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলেন £ 

“কংগ্রেসীরা ন্যায়নীতির ধার ধারেন না। স্ুবিচার-ভিত্তিক 
সমঝোতা স্থাপন তাদের কাম্য নয়। তারা চান “কাটছ্ণট করা” 
একটা পাকিস্তান দিতে, যেটা মোদণ কথায় পাকিস্তান নামের যোগ্যই 
হবেনা । এ-ধরনের মনোভাব কি বৃটিশ সরকারের পক্ষে স্ুশুংখল- 
ভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের সহায়ক হতে পারে? --- কংগেসীরা এই 
মারাত্বক ভ্রান্তিবিলাসে ভুগছেন যে, তাঁরা যদি (শাইলকের মতো ) 
এক পাউও গায়ের মাংস দাবী ক'রে গলা ফাটিয়ে অবিরত চীখক'র 
করতে থাকেন, তাহলে মুসলমানেরা সশঙ্কে পাকিস্তান দাবী থেকে 
পিছিয়ে যেতে বাধ্য হবে। তাদের এই অনুমানে সমূহ বিপদের 
সম্ভাবন। রয়েছে । জনাব সোহরাওরাদীর ভাঘায়ই বলতে হয়, তাদের 
এই মনোভাবের মধ্যে শুধু চরম হতাশা নয়, চিন্তার বৈকল্যেরও 
পরিচয় পাওয়া যায় । 


“এইভাবে পাকিস্তান প্রস্তাব মেনে নেয়ার ভান করে কংগ্রেসীরা 
সাথে সাথে আবার যুক্তি দেখান যে, অনিচ্ছুক লোকদের পাকিস্তানে 


২৬ ইতিহাস কথা কও 


থাকতে বাধ্য করা উচিত হবে না এবং এইরকম অনিচছুক লোক- 
দের অধ্যুষিত এলাকাগুলোকে সেকারণে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছু 
ক'রে নিতে হবে। তা যদি হয়, তবে হিন্স্থানে বসবাসকারী কয়েক 
কোটি মুসলমানের সম্পর্কে তাদের বক্তব্যটা কি? পাকিস্তানের 
প্রদেশগুলোর মধো যে-রকম ক্ষুদে ক্ষদে হিন্দু অঞ্চল প্রতিষ্ঠার আব্দার 
করা হচ্ছে, অখণ্ড হিন্দুস্থানের মধ্যেও সে-রকম ক্ষদে ক্ষদে পাকিস্তান 
সৃষ্টিতে কি তবে কংগ্রেস প্রস্তুত আছে? 


“কংগ্রেস যদি ন্যায়বিচারে বিশ্বাস করে এবং গৃহযুদ্ধের সত্রপাত 
করাই যদি তার চরম লক্ষ্য না হয়, তাহলে তার উচিত হবে 
অখিল ভারত মুসলিম লীগ কর্তৃক গৃহীত প।কিস্তানের মৌলতম্ব 
সম্পৃক্ত লাহোর প্রস্তাবটি তার পুর্ণ প্রেক্ষাপটে আন্তরিকতার 
সঙ্গে অধ্যয়ন ও অনুধ।বন ক'রে বরণ করে নেয়া ।” 

“বিবেক বজিত অসঃ ব্যক্তি” £ 
_মনিং নিউজ 

৩০শে এপ্রিল ১৯৪৭ “বঙ্গের বিভাজন” শীর্ধক এক সম্পাদকীয় 
নিবন্ধে মনিং নিউজ বলেন £ 

“বণ হিন্দুদের একটি গোষ্ঠীর বঙ্গবিভাগ দাবীটি যে কত কৃত্রিম ; 
সারবন্তাহীন ও অনিষ্কারী সে বিষয়ে যদি কোন যুক্তির অবকাশ 
থাকে তাহলে বলা যায়, দিল্লীর এক সাম্পৃতিক সাংবাদিক শন্মেলনে 
প্রদত্ত জনাব সোহরাওয়াদীরর অতুলনীর ভাষণটি অনুরূপ যুক্তির 
পবাকাষ্ঠা। তার ভাষণটি একজন বাস্তববাদী, অকুতোভয় ও 
অকপট দেশপ্রেমিকের অন্তরতম অনুভূতিরই বাণীমুততি | এই ভাষণে 
তিনি যে বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন, একমাত্র বিবেকহীন ও 
অদরদশী অসৎ ব্যক্তিরা ছাড়া আর কেউ তাঁর সাথে দ্বিমত হতে 
পারে না। জনাব সোহরাওয়াদী তার বিবৃতিতে যুগপৎ বাংলার 
অবিমিশু এক্য ও সারবভৌমত্বে তার বিশ্বাসের পুনর্ধোষণা৷ করেন এবং 


ইতিহ।স কখা কও ২৭ 


পাকিস্তানকে নস্যাৎ করার জন্য ফ্যাসীবাদী কংগ্রেসের উদ্ভাবিত 
নবোত্িননু কটকৌশলের ইমারত ধূল্য-অবলুন্ঠিত করেন। 


“জনাব সোহরাওয়াদশ ঠিকই বলেছেন ; “এটা অবিশ্বাস্য যে, 
এমতাবস্থায় বাংলায় এমন কোন মন্ত্রিসভা টিকে থাকতে পারবে য৷ 
সমাজের সকল গুরুত্বপণ শ্রেণীর সমন্বয়ে গঠিত হবেনা, কিংবা যা 
একটি অবিমিশ্ব সাম্প্দায়িক দলীয় মন্ত্রীসভা হবে, অথবা যা বর্তমানের 
চাইতে অধিকতর পরিমাণে বিভিন্ শেণীর প্রতিনিধিত্বশীল হবে 
না।' এমন কি বর্তমান যুহৃর্তেও বাংলার মন্ত্রীসভাই হচ্ছে তারতের 
মধ্যে সবচাইতে বেশী প্রতিনিধিত্বশীল মন্ত্রীসভা । বাংলার মৃখ্যমন্্রী 


আরো আশ্বাস দিয়েছেন যে, তিনি “হিন্দদের দাবীপুরণে অনেক, 
অনেক দূর পধন্ত যেতে রাজী আছেন ।” 


অবিভক্ত সার্বভৌম বাংলার সপক্ষে আবুল হাশিমের 
আবেদন 

মনিং নিউজের একই সংখ্যায় প্রথম পুষ্ঠার প্রথম সংবাদ হিসাবে 
বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব আবুল 
হাশিমের একটি বিকৃতি প্রকাশ করা হয়। বিবৃতিটর শিরোনাম 
দেয়া হয়ঃ “যুস্তুবঙ্গের সপক্ষে জনাব আবুল হাশিমের আবেদন : 
হিন্দু ও মুসলমান সমান অধিকার ভোগের জন্য একমত হোন 2 
লাহোর প্রস্তাবের তাৎপর্য ব্যাখ্যা £ প্রতিক্রিয়শীল চিন্তাধারা প্রত্যাখ্যান 
ক'রে প্রদেশকে আসর বিপদ থেকে রক্ষা করাব আহ্বান | ' 

মণিং নিউজের ৩০শে এপ্রিল সংখ্যায় প্রকাশিত জনাব আব্ল 
হাশিমের বিবৃতিটি নিয়ুরূপ £ 


“জনাব আবুল হাশিম এক বিবৃতিতে বলেন যে. বিভাগের মধ্য 
দিয়ে নয়, বরং অবিভক্ত ও সাবভৌম বাংলা রাষ্ট প্রতিষ্ঠার কারণে 


তীব্র দেশাত্ববোধই হচ্ছে এই প্রদেশের সকল দুর্গতি অবসানের একমাত্র 
উপায়। 


২৮ ইতিহাস কথা কও 


“জনাব হাশিম বলেনহ “সময় এসেছে যখন সত্যকে দিনের 
আলোকে উদ্ভাসিত করতেই হবে। সস্তা জনপ্রিয়তা ও স্ুযোগ- 
সন্ধানী নেতৃত্বে মোহে ক্রিষ্ট মানসিকতার বশবর্তী হওয়া চিন্তার 
পতিতাবৃত্তি বই কিছু নয়। এই সেদিন ১৯০৫ সালেও বাংলাই 
ছিল ভারতের চিন্তানায়ক ; সেদিন প্রবল পরাক্রান্ত বৃটিশ শক্তির 
বিকদ্ধেও সাফল্যজনকভাবে চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলো এই বাংলা । কি 
দুর্ভাগ্য, সেই বাংলা আজ চিন্তার ক্ষেত্রে দেউলিরা এবং 
পথ-নির্দেশের জন্য ভিবৃদেশী বীরকূলের মুখাপেক্ষী । ভাবতে বিসায় 
লাগে যে, বাংলার যে হিন্দসমাজ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানাজীঁ, রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর, আশুতোঘ মুখাজী, চিত্তরঞ্তন দাস ও সুভাষচন্দ্র বসুর মতে 
পুরুষ সিংহের জন্ম দিয়েছিল সে হিন্দসমাজের আজ হলো কি? 


ভারতের আজিকার বিপ্ুবী চিন্তাধারার সূতিকাগার এই বঙজগদেশ। 
সত্যিকার বিপ্লুরের উৎস অন্তর্াতী ছবন্দু নয়" চিন্তায় ও মানসে 
স্থজনশীল বিপ্রবী চেতনার উন্েফেই হচ্ছে তার জনা । বাংলাকে 
আজ আবার তার সকল হীনমন্যতা ও পরাজয়ী মনোবৃত্বির দীনতা 
ঝেড়ে মুছে নিজের বিস্ম.ত খঁতিহ্যে পুনরাবর্তন করতে হবে এবং 
তার প্রতিভার উচ্চতম শিখরে আরোহণ করে আপন ভাগ্যের নিয়ন্তু 
হতে হবে। বস্তনিষ্ঠ চিন্তার প্রকোষ্ঠে আবেগ ও ভাবানুতার কোন 
স্বাননেই। বর্তমানের বিভ্রান্ত চিন্তার বৈকল্য যেন আমাদের ভবিষ্যত 
সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত না করে। 


বাংলা আজ তার ভাগ্যের এক ক্রান্তি-লগ্রে সমপস্থিত। তার 
সামনে পথ খোলা দুইটি--একটি স্বাধীনতা ও গৌরবের, অন্যটি 
অনস্তকালের জন্য দাসত্ব শূংখল ও অশেষ নিরাতনের | বাংলাকে এখানেই 
এবং এখনই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। মানুষের জীবনে কখনো কখনো 
এমন শুভলগ্র দেখা দেয়,যে লগের মাহেন্দ্রক্ষণে যাত্রারন্ত হলে ত৷ 
পরম সৌভাগ্যের অব্যর্থ লক্ষ্যেই সমাপ্ত হয়। স্থযোগ একবার হারালে 
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আর কখনো নাও আসতে পারে । বাংলাকে শোষণের জন্য বিনিয়োগকৃত 
ভারতীয় ও ইঙ্গ-মাকিন বিদেশী পুজির শতকর! একশত ভাগই লগ্সিকৃত 
পশ্চিমবঙ্গে । আমাদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান সমাজতান্ত্রিক ভাবধার! লক্ষ্য 
করে এই বিদেশী শোষকের। তাদের সম্পত্তি বাজেয়াফত হবার ভয়ে 
আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে উঠেছে। অবিভক্ত ও স্বাধীন বাংলায় তাদের দশ 
কি হতে পারে সেটা আন্দাজ করতে পারার মতো বিচক্ষণতা তাদের 
আছে। এই বিদেশী পুঁজির স্বার্থেই বাংলাকে এমনভাবে বিভক্ত 
বিকলাঙ্গ ও প্রাণশক্তিহীন করার চক্রান্ত কর! হচ্ছে ষাতে করে বাংলার 
বিচিছিন অংশ দুইটির কোনটিরই আর এমন বুকের পাটা না থাকে 
যাতে করে তারা ভবিষ্যতে এই পৃজির অবাধ শোষণের পথে 
প্রতিবন্ধকতা স্থঘ্টি করতে পারবে। 


“তিনি যুক্তি প্রদর্শন করে বলেন : প্যালেষ্টাইনে যেতাবে শক্তির 
নীতি প্রয়োগ করে বিদেশী লোকদের আনদানীর মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠতা 
স্যফিট করা হচ্ছে কিংব। তুরস্ক ও গ্রীসের মধ্যে যেভাবে 
লোকবিনিময়ের মাধ্যমে তা করা হরেছিলো, সেভাবে একটি অখও 
মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা বা কৃত্রিম মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা স্থঘিট কখনোই 
লাহোর প্রস্তাবের লক্ষ্য ছিলো না।?? 

জনাব আবুল হাশিমের এই ভাবোদ্দীপক বিবতিঁট প্রত 
পরিমাণে বাংলার ভবিষ্যত প্রশে জনাব সোহরাওয়াদীর ভাবাদশের 
পরিপূরক হয়েছিলো । 

( পূণ বিবরণের জন্য পরিশি্-__-ঘ দেখুন ) 


জন(ব জিন্নাহ করুক বঙ্গবিভাগ দবীর নিন্দা! 

এ দিনই জনাব এম, এ, জিন্নাহ বাংলা ও পাঞ্জাব বিভাগের 
দাবীর তীব্র নিন্দা করে দাবীটকে “তিক্ততা ও বিদ্বেপ্রসূত' বলে 
অভিহিত করেন। একই বিবৃতিতে তিনি একটি মুসলিম জাতীয় 
রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা দাবীর পুনরুক্তি করেন। 
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গালিগালাজ ক'রে কি লাভ! 
- সোহরা ওয়ারী 

৭ই মে জনাব সোহরাওয়ার্দী তাঁর সমালোচকদের জবাবে একটি 
বিবৃতি প্রদান করেন। ৮ই মে সংখ্যা মনিং নিউজের প্রথম পাতায় 
দ্বিতীয়-প্রধান সংবাদ হিসেবে বিবৃতিট প্রকাশ করা হয়। মনিং 
নিউজের শিরোনাম ছিলো এরূপ: “বঙ্গ-ভঙ্গ সমভাবে হিন্দু ও 
মুসলমানের ধ্বংসের সামিল : জনাব সোহরাওয়ার্দী কর্তৃক অবিভক্ত 
সাঝভৌম বাংলা দাবী পুনর্ধোষণা £ ভবিষ্যৎ প্রশাসনের শরিকানা 
প্রশে আলোচনার জন্য দলীয় নেতাদের প্রতি আমন্ত্রণ |” সংবাদটিতে 
বল! হয়: “জনাব সোহরাওয়াদী সমালোচকদের যুক্তি খণ্ডন করে 
বলেন £ “বিশেষ করে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখাজ কঠোর ভাষা ও প্রচুর 
গালমন্দের মধ্য দিয়ে মনের ভার লাঘব করেছেন! কিন্তু গালিগালাজ 
করে বা উম্ম প্রকাশ করে কি লাভ । আমাকে গালমন্দ দিয়ে, আমার 
আন্তরিকতার প্রতি কটাক্ষ করে, আমার কৃতির কৃখ্যাতি ও আকৃতির 
' সমালোচনা করে বা বাংলার "সবকিছু দু্ঘশার দর্দেবের জন্য 
আমাকে দারী করে কার কি উপকার হবে ?---বাংলার জনগণ 
এক্যবদ্ধ থেকে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে যে মহান সমুননৃতির 
লক্ষ্যে উপনীত হতে পারে তার সাথে বর্তমান সরকার বা মন্ত্রীসভার 
ক্রটি-বিচ্যুতির, কিংবা এমন কি আমার বাক্তিগত পদমরধাদা 
ও ব্যক্তিত্বের কি সম্পর্ক থাকতে পারে?” 


(পূর্ণ বিবরণের জন্য পরিশিষ্ট _খ দেখুন) 


লাহোর প্রস্তাবের প্রতি জনাব আকরম খা'র 
সমর্থন অব্যাহত 
৫ই মে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি মওলানা 
আকরম খী বিষয়টির উপর নতুন সুরের ধুন তুলে একটি বিবৃতি প্রদান 
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করেন, তবে তার নতুন সুরের বন্দিশও তিনি ধরেন লাহোর 
প্রস্তাবকেই। তিনি বলেন 


“এই প্রশে এমন ব্যাপক বিভ্রান্তির স্ট্টি কর! হয়েছে যে তা থেকে 
অনুমান করা হচ্ছে, পাকিস্তান প্রশে লীগ হাইকমাণ্ড 'ও বঙ্গীর 
মুসলিম লীগের মধ্যে তীব বিরোধ দেখা দিয়েছে! অনুমানটি সববৈব 
ভিত্তিহীন ও ভ্রান্তিপ্রসূত। 


“মুসলিম বাংলা ১৯৪০ সালের স্তুপ্রসিদ্ধ লাহে।র প্রস্তাবে 
নির্দেশিত আদর্শের প্রতি দুটুতার সংগে নিষ্ঠঠবান এবং কায়েদে 
আজমের নেতৃত্বের প্রতি অবিচল আনু্গত্যশীল রয়েছে! কারেদে আজম 
তাঁর সর্বশেষ বিবৃতিতে যেমন বলেছেন, আমাদের আদর্শ-__ 
তাই : পাঞ্জাব, সিন্ধু, সীমান্ত, বেল্চিস্তান, বাংলা ও আসাম, এই ছয়টি 
ইউনিট সমবায়ে একটি সাবভৌম মুসলিম জাতীয় বাম্ট্র প্রতিষ্ঠা | 


“পাকিস্তানের অন্যান্য এলাকা থেকে বিচ্ছিন্নভাবে একটি স্বতন্ত্র 
স্বাধীন বাংল! রাষ্ট্র গঠনের প্রশবই ওঠে না । ভারতের মুসলমানের 
একটিমাত্র সুসংহত জাতির অন্তর্ভুক্ত এবং আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে সকল 
মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশের সমবায়ে একটি মাত্র সুসংহত রাষ্ট্রের 
প্রতিষ্ঠা । 


“বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন প্রতিরোধ করার জন্য (প্রস্তাবিত) পাকিস্তান 
রাষ্ট্রে অন্যান্য এলাকার সঙ্গে বাংলার কোন সম্পর্ক নাই বলে 
ঘোষণা কর] উচিত--আমি এ মতের তীব নিন্দা করি । এই ধরনের 
কোন নীতি গ্রহণ করা হলে পরিনামে তা আত্মঘাতী বলে প্রতিপনু 
হবে। তার একটা আশ ফল এই হবে যে, আমাদের উপর 
নির্ভরশীল ও আস্থাস্াপনকারী মুসলিম আসাম হতোদ্যম ও 
রাজনৈতিকভাবে খতম হয়ে যাবে। 

“যার! হিন্দু-মুসলিম সন্মিলিত বাঙালী জাতির কথা বলেন এবং 
সেই ভিত্তিতে স্বতন্ত্র সাবভৌম বাংলার আওয়াজ তোলেন তার। 
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নিজেদেরকে আমাদের সেই শক্রদের ক্রীড়নকে পরিণত করছেন যাঁরা 
পূর্ব ও পশ্চিমে হিন্দ প্রদেশের মাঝখানে ফেলে মুসলিম বাংলাকে 
পিষে মারার কথা খোলাখুলি বলছে ।” 


ফরিদপুরে বাংলা লীগ কাউন্সিল 
বৈঠক 


সেদিনের আর এক খবরে বল। হয় যে, ফরিদপুরে ৩১শে মে ও 
১ল! জন বাংলা লীগ কাউন্সিলের অধিবেশন আহ্লান কর৷ হয়েছে । 
অধিবেশনে “বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, আলোচনা করা হবে 
এবং “এই অধিবেশনে বাংলার ভবিষ্যৎ গঠন কাঠামো সম্পর্কে 
যুগান্তকারী নিদ্ধান্ত গ্রহণের সম্ভতাবন! রয়েছে।' 


হিন্দু সাম্প্রদায়িক পত্র-পৃত্রিকার বিরুদ্ধে 
সোহরাওয়ার্থার ব্যবস্থা গ্রহণ 

এদিকে কলকাতার হিন্দ সংবাদুপত্রগুলি জনাব সোহরাওয়াদীর 
উপর সাম্প্রদায়িক দৃম্টিকোণ থেকে তীব্র আক্রমণ চালিয়ে যেতে থাকে 
এবং সেটাও ঠিক তখন যখন জনাব সোহরাওয়ার্দী শুধু বর্তমানের সাময়িক 
প্রয়োজনেই নয় বরং দূরায়ত ভবিষ্যতের জন্যও সাপ্রদায়িক সম্প্রীতি 
স্থাপনের প্রচেঙ্গীয় সবাত্্কতাবে নিরত। দাঙ্গা উপক্রত শহরে এই সব 
পত্র-পত্রিকার প্রচারণা বিশেষ উপদ্রবের কারণ হয়ে উঠেছিলো, আর 
তাই সরকার বেশ করেকটি হিন্দু পত্রিকার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা 
গ্রহণে বাধ্য হন।| জনাব সোহরাওয়াদী কস্িনকালেও সংবাদপত্রের 
কণ্ঠরোধে বিশ্বাপী ছিলেন না, কিন্ত জনগণের এক অংশের জান ও 
মালের উপর ক্রম-বর্ধমান বিপদ ঘনিয়ে আনার প্রেক্ষিতে অপ্রীতিকর 
কিন্ত অপরিহায প্রয়োজনের তাগিদেই সরকারকে তাদের বিরুদ্ধে 
আদালতের শরণাপন্ন হতে বাধ্য হতে হয়। ৭ই মে সংবাদপত্রে 
প্রকাশিত একটি সংবাদ থেকেই পাঠকেরা অন্মান করতে পারবেন 


ইতিহাস কথা কও ৩৩ 


কলকাতার তৎকালীন হিন্দু পত্রিকাগ্ডলো৷ সমাজ-বিরোধী ও বিদ্বেষ- 
দু প্রকাশনায় কতখানি তৎপর ছিল এবং জনাব সোহরাওয়াদী কিভাবে 
তাদের মোকাবেলা করেন । সংবাদটিতে বল। হয় £ 

“আনন্দবাজার পত্রিকা ও হিন্দুস্বান স্ট্যাগ্ডার্ডের সাবেক জামানত 
বাংল৷ সরকার কর্তৃক ব্যাজেয়াফৃত করায়, উক্ত দুইটি পত্রিকার মুদ্রাকর- 
প্রকাশকের মঙ্গলবার চীফ প্রেসিডেণ্পী ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যথাক্রমে 
৬,০০০ ও ৫,9০০ টাকা নতুন জামানত জম| দেন এবং নতুন করে 
স্বস্ব পত্রিকার মুদ্রাকর ও প্রকাশক হিসেবে “ডিক্লেয়ারেশন লাভ করেন। 

“অমুতবাজার পত্রিক! প্রেসের রক্ষক যুগান্তরে “কোলকাতা ছাড়ে! 
শীর্ষক একটি আপত্তিকর নিবন্ধ প্রকাশ করার জন্যে 8,0০০ টাকার 
নতুন জামানত জম! দেন। 

“দৈনিক হিন্দস্তান-এ ২২শে ডিসেব্বর এবং দৈনিক স্বাধীনতার ১৪ই 
ডিসেব্বর তারিখের সংখ্যায় কথিত দুইটি আপত্তিকর নিবন্ধ প্রকাশ 
করার দায়ে দৈনিক হিন্দস্বানের সম্পাদক মিঃ রমেশ চন্দ্র ব্যানাজি ও 
দৈনিক স্বাধীনতার সম্পাদক মিঃ রমনী মোহন সরকার এবং পত্রিকা 
দুইটির মুদ্রাকর ও প্রকাশককে কোলকাতার বিশেষ প্রেসিডেনসী 
ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আর, ডেভিডমনের আদালতে ১৯৪৬ সালের বেঙ্গল 
ম্পেশান পাওয়ার অভিন্যাণ্স বলে অভিমুক্ত কর! হয়। 


লীগ ওয়াকিং কমিটির বৈঠকে বিভাগ 
প্র আলোচনা 
৯ই মে বাংলা মুসলিম লীগ ওয়াকিং কমিটি এক বৈঠকে 
মিলিত হন এবং বিভাগ প্রশব আলোচনা করেন । বৈঠকের বিস্তৃত 
বিবরণ প্রদানকারী এক প্রেস রিপোর্টে বল হয় £ 
“প্রাদেশিক মুসলিম লীগ অফিসে মঙ্গলবার সকালে বাংল! প্রাদেশিক 
মুসলিম লীগের ওয়াকিং কমিটির তিন ঘন্টা ব্যাপী এক রদ্ধদ্বার 


বৈঠকে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বণ্ণ হিন্দুদের একটি শ্রেণী কতৃক 
২৬) 


৩৪ ইতিহাপ কথা কও 


পরিচালিত বিভাগ আন্দোলনের বিষয়টি বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয় । 
প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি মওলানা আকরাম খা এতে 
সভাপতিত্ব করেন । এতে ধারা অংশ গ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন, 
জনাব তমিজুদ্দীন খান, হাবীবুল্লাহ বাহার চৌধুরী, ইউস্ফ আলী 
চৌধুরী, গিরাস্ুদ্দীন পাঠান, হামিদুল হক চৌধুরী, মফিজদ্দীন আহমদ, 
আবদুললাহ আল মাহমুদ এবং জনাব জসিমুদ্দিন আহমদ । 

“বাংলার ভবিষ্যত শাসনতন্ত্র সম্পর্কে হিন্দু নেতাদের সাথে 
আলোচনা চালানোর জন্যে গঠিত সাব-কমিটিও এই মত প্রকাশ করেছে 
বলে জান। গেছে যে, বাংল। প্রদেশের মত প্রদেশে বিভাগ আন্দৌলন সফল 
হতে পারে না । জান! গেছে যে, বিভাগের প্রশবটি নিয়ে হিন্দ নেতাদের 
সাথে আলোচন৷ অব্যাহত রাখার ব্যাপারেও সাব-কমিটিকে প্রাধিকার 
প্রদান করা হয়েছে। জনাব তমিজ্দশন খান, এম, এল-একে (কেন্দ্রীয়) 
সাব-কমিটির সদস্য হিসেবে কো-অক্ট কর! হয়েছে । 


““১৩ই মে মঙ্গলবার সকাল ৯ টায় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ অফিসে 
পুনরায় ওয়াকিং কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে ।” 


নিষ্পত্বি আলোচন৷ 


“বাংলার কতিপয় কংগ্রেস এবং লীগ নেতা বাংল৷ বিভাগ সমস্যার 
একটি সমাধান বের করার জন্যে আলোচন! চালাচ্ছেন | জানা গেছে যে, 
বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে ইতিমধ্যেই কয়েকটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে 
এবং আলোচনা এখনো অব্যাহত রয়েছে বলে বিশ্বাস করা হচ্ছে ।”? 

“সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রী শাসনতন্ত্রসহ স্বাধীন সাবভৌম বাংল! 
আলোচনার বিষয়বস্তু হবে বলে জানা গেছে । 

“বাংলা কংগ্রেষ এবং লীগ নেতাগণ কতক গৃহীত যে কোনে। 
সিদ্ধান্ত শুধুমাত্র মিঃ গান্ধী এবং মিঃ জিন্নাহর অনুমোদন লাভের 
পরই চূড়ান্ত কর হবে। বাংলার রাজনীতির এই সাম্প্রতিক মোড়ই 
মিঃ গান্ধীর বঙঁমান বাংলা সফরের কারণ বলে বিশ্বাস করা হস্ছে। 


ইতিহাস কথ! কও ৩৫ 


মণিং নিউজের আকম্সিক মত পরিবতণন 

১১ই মে তারিখে মণিং নিউজ তার “সাবভৌম বাংল!” শীষক 
সম্পাদকীয়তে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ঘোষণা করে যে 

“আমরা এটা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিতে চাই যে, মুসলিম বাংলা 
এক ইঞ্চি ভূমিও ছেড়ে দেবে না। আন্তর্জীতিক আইন এবং 
নৈতিকতার সকল সুত্র অন্সারে বাংলা আমাদের । মুসলিম জাতির 
অবশ্যই একটি নিজস্ব আবাস ভূমি থাকতে হবে | কাজেই, বাজারের 
প্রচলিত গুজব অনুযায়ী হিন্দ সঃপ্রদায়ের সাথে আলাপ আলোচনায়রত 
মুসলিম বাংলার নেতৃবন্দকে আমর স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, 
সাময়িক লাভা-লাভের জন্য জাতির স্বার্থ সমূহ বিনিময় করার 
কোনো অধিকার তাঁদের নেই। কেননা এই লাভ ভবিষ্যতে মুঘলিম 
জাতির জন্যে ডেকে আনবে এক দুঃখজনক পরিণতি । 

“মওলানা আকরাম খাঁ প্রদেশের বাইরে বসবাসকারী আমাদের 
জনগণকে এই আশ্বাস প্রদান করে যখোচিত কাজ করেছেন যে, 
পাকিস্তানের 'অপর অংশ থেকে বিচিছিন স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র বাংলার 
প্রশ্বই ওঠেনা । ভারতের মুসলমানরা একটি একক সংঘবদ্ধ জাতি 
এবং আমাদের উদ্দেশ্য হচেছ এমন একটি এক্যবদ্ধ মুসলিম রাষ্ট্র 
প্রতিষ্ঠা করা যা সকল মসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশকে অন্তর্ভুক্ত করবে ।' 
একথা সত্য যে, লাহোর প্রস্তাব পাকিস্তানের প্রদেশসমূহকে সাবভৌম 
'ও স্বায়ত্ব-শানিতের মধা দা গ্রদান করেছে, কিন্তু তা করা হয়েছে 
পাকিস্তান কমনওয়েলথের মধ্যে |”? 

“যাই হোক, যদি তারা কোনে কারণে ম্সলিম সংখ্যাগরিঠ 
এলাকা থেকে হিজরত করতে চায়, যা তারাই ভাল জানে, তবে 
তারা তা করার ব্যাপারে স্বাধন। বস্তত, কায়েদে আজমই 
একমাত্র ব্যক্ত, খিনি ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় বাংলার 
মুনলমানদের তবফ খেকে সিদ্ধান্ত দানে সক্ষম, তিনি ইতিমধে)ই এই 
সমস্যার একটি সমাধান হিশেবে জনসংখ্য। বিনিময়ের প্রহার করেছেন | 


৩৬ ইতিহাস কথা কও 


গান্ধী এবং শরৎ বস্থুর সাথে হাশিমের সাক্ষীত 

১১ই মে তারিখে সংবাদপত্রের রিপোর্টে বল! হয় যে, প্রাদেশিক 
মুসলিম লীগের সেক্রেটারী জনাব আবুল হাশিম যোদপুর আশ্রমে 
মিঃ গান্ধীর সাথে সাক্ষাত করেছেন এবং বাংলার রাজনৈতিক 
পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। আলোচনায় শরৎ বস্থুও 
উপস্থিত ছিলেন । তাঁদের সামনে উত্থাপিত কঠিন প্রশ ছিলো, 
বাংলা বিভাগের পক্ষে ক্রমবর্ধমান হিন্দু জনমতের প্রেক্ষিতেও কি 
বিভাগ এডীনো যাবে? মিঃ গান্ধী হিন্দ জনমতের শক্তি স্বীকার 
করেন। কিন্তু তিনি প্রতিবাদের ভয় না করেই বলতে পারতেন, 
'যদি বিভাগ হয়েই যায় তবে এটা সংখ্যাগুরুরাই সে জন্যে দায়ী 
হবে এবং এজন্যে আরো বলতে পারতেন যে, মুসলিম সরকার ই 
তখন ক্ষমতাঁসীন ছিলো ।' 


“মিঃ গান্ধী আরো বলেছেন যে, যদি তিনি ল'ংলার মৃখ্যম্ত্রী 
থাকতেন, তবে তিনি তার হিন্দু ভাইদের কাছে আবেদন জানাতেন 
অতীতকে ভুলে যেতে। তিনি তাদের বলতেন যে, তিনিও তাদে 
সমানই বাঙালী । ধর্ের টন দুজনকে আলাদা করতে পারে 
না| তিনি বলেন, “আমরা এবং তাঁরা একই ভাষার কথ বলি, 
আমরা একই সংস্কৃতির উন্তরাধিকারী। বাংলার মব কিছুই 
উভয়ের নিকট সমান এবং উভয়েই তা নিয়ে সমান গবিত হতে 
পারে । বাংল! বাংলাই ছিলো | তা পাঞ্জাবও ছিলো না, বোদেও 
ছিলো না বা অপর কিছুই ছিলো না ।? 

“মিঃ গান্ধী আরে! বলেন, যদি মধ্যমন্ত্রী তেমন মনোভাব গ্রহণ 
বরতে পারেন, তবে তিনি তার সাথে স্থান থেকে স্থানান্তরে 
গিরে হিন্দ, শোতাদের বোঝাবার দায়িত্ব গ্রহণ করতে গারেন এবং 
তিনি স্প?ু করে বলেন, তারপর বাংলার এক্যের বিরোধিতাকারী 
কোনো হিন্দু থাকবে না, কারণ বাংলার এই '্ক্যের জন্যে 


ইতিহাস কথা কও 


৩৪ 
হন্দু ও মুসলমানরা এত বীরত্বের মাথে গ্রক্যবদ্ধতাঁবে 
সংগ্রাম করেছেন যে, তারা লর্ড কার্জনের মত শক্তিশালী ভাইসরয়ের 
'ঘিষপত্তিকৃত বিষর কেও পাল্টে দিয়েছে। তিনি সৌহার্দ্য ও 
প্রীতিপূর্ণ সাবভৌম শাসনের ওপর বিশ্বাস করেন, যা বর্ণ, গোত্র বা 
সম্পৃদায়ের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ করে না। 


গান্ধীর সাথে সোহরাওয়াদ্র আলোচনা 

১২ই মে মণিং নিউজে দুই কলাম শিরোনামাঁয় প্রথম পুষ্ঠার একটি 
সংবাদে বলা হয় 2 

“বাংলার মুখ্যমন্ত্রী জনাব এইচ, এস, সোহরাওয়াদী রোববাৰ 
বিকেলে যোদপুর আশ্রমে মিঃ গান্ধীর আথে ৯০ মিনিটব্যাপী এক 
আলোচনায় মিলিত হন। 

“জানা গেছে যে, একটি যুক্ত এবং সাবভৌম বাংলার সম্ভাব্যত 
এবং কাযম্যতার প্রশব আলোচিত হয়। জনাব সোহরাওরাদী 
মি গান্ধীর সামনে ভবিষ্যত যুক্ত বাংলার একটি ছুবি উপস্থাপিত করেন । 
আজ তিনি আবার মিঃ গান্ধীর সাথে মিলিত হবেন। বাংলার রাজস্ব 
মন্ত্রী জনাব হাবীবৃর রহমানও এই আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন । 

“আলোচনার পর জনাব সোহরাওয়াদর্শ সাংঝ'দিকদের বলেন যে, 
“আমি মিঃ গান্ধীর সামনে আমার দৃষ্টিতে ভবিষ্যত যুক্ত বাংলার একটি 
ছবি উপস্থাপিত করি । আমি মমে করি যে, যদি বাঁংল৷ বিভাগ 
করা হয়, তবে তা প্রত্যেকের জন্যেই মারান্বক ক্ষতিকর হবে। তাই 
সকল শ্রেণীর মানুষকে বাংলাকে রক্ষা করার জন্যে অবশ্যই 
সহযোগিতা করতে হবে। যদি ভবিষ্যত বাংলা আমার হাতে থাকে, 
তবে বাংলা যাঁতে সমদ্িশাননী এবং মহান দেশে পরিণত হয়, তা দেখা 
আমার কতব্য। আমি কোনো মল্যেই বিভাগ চাই না| আমি 
কখনো বাংলা! বিভাগের কোনো৷ পরিকল্পনায় কোনো পক্ষ হবো না 


এবং এর জন্যে কোণে কাজ করবো ন! 


৩৮ ইতিহাস কথা কও 


জনাব সোহরাওয়ার্দী আরো! বলেন, “যদি হিন্দরা আমার কথা 
শুনতে প্রস্তত থাকে, তবে আমি তাদের কাছে যেতে এবং তাদের 
সাথে আলাপ করতে প্রস্তত।' আমি অনভব করি যে, ““দূর্ভাগ্যবশত 
সন্দেহ এতো দানা বেঁধে উঠেছে যে, এমন কি একটি মামুলি 
কাজকেও ভুল বোঁঝা হয়ে থাকে । কতিপয় সংবাদপত্র এই সন্দেহ 
বিস্তার করছে এবং ব্রমাগততাবে সত্যকে বিকৃত করার চেষ্টা করছে। 
এমন কিতা সত্বেও আমি তাদের কাছে যেতে প্রস্তুত । একদিন 
সন্দেহের এই মারাত্বক দেয়াল ধ্বংস হয়ে যাবে। হিন্দুদের অবশ্যই 
প্রতিদান প্রদানে প্রস্তুত থাকতে হবে এবং একটি সমঝোতার মধ্যে 
আসতে হবে ।” 


জনাব নুরুল আমীন কর্তৃক সাব-কমিটির 
কার্ধাবলী ব্যাখ্য। 


১৩ই মে জনাব নূকল আমীন সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি প্রদান 
করেন এবং তাতে “এক্যবদ্ধ বাংলা'র প্রশ্নে হিন্দু নেতাদের সাথে 
যোগাযোগ রক্ষার জন্যে বাংল! প্রাদেশিক মুসলিয় লীগের সাব-কষিটি 
কর্তৃক প্রাপ্ত তথ্যাদির সম্পর্কে তার ব্যাখ্য। প্রদান করেন। 

তিনি এক সাক্ষাতকারে 'মণিং নিউজ'কে বলেন যে, “সাব- 
কমিটির একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলার ভবিষ্যত শাসনতন্ত্র সম্পর্কে 
হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে একটি সাধারণ ভিত্তির সম্ভাব্যতা 
পুংখ্যানুপুংখরূপে পবীক্ষা করা | সাব-কমিটি হিন্দ নেতাদের সাথে 
তাদের আলোচনার ফলাফল বাংল৷ প্রাদেশিক মুললিম লীগের সামনে 
পেশ করবে। 

“বাংলা মুসলিম লীগ প্রস্তাবসমূৃহ আলোচনা ও সংশোধনের পর 
তা নিখিল ভারত মুসলিম লীগ হাই কমাণ্ডের কাছে পেশ করবে 
এবং এ ব্যাপারে হহি কমাণ্ডের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে |” 


ইতিহাস কথা কও ৩৯ 


গান্ধীর সাথে সোহরাওয়ার্দীর সাক্ষাত 
একই দিনে জনাব সোহরাওয়াদী পুনরায় যোদপুর আশ্বমে গান্ধীর 
সাথে সাক্ষাত করেন । অর্থমন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ আলী এবং বাংলা 
প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সেক্রেটারী জনাব আবুল হাশিমও আলোচন। 
কালে উপস্থিত ছিলেন । 


দিল্লীতে জনাব সোহরাওয়ার্দা 
১৪ই মেবাংলার মুখ্যমন্ত্রী জনাব এইচ, এস, সোহরাওয়াদ্ 
নয়াদিল্লী পৌছান। সংবাদপত্রের রিপোর্টে বলা হয়ঃ “বাংলার 
মুখ্যমন্ত্রী, যিনি একটি রাজনৈতিক মিশন নিয়ে এখানে এসেছেন 
বলে মনে করা হচেছ, আগামীকাল (১৫ই মে) ভাইসরয় এবং 
মিং জিন্নাহর সাথে প্রদেশ বিভাগের প্রশে উত্থাপিত দাবীর ব্যাপারে 
আলোচনা করবেন। জনাব সোহরাওয়াদরঠ, বিনি প্রদেশের যে কোনো 
পর্যায়ের বিভাগের ব্যাপারে তার বিরোধিতার কথা ঘোষণা করেছেন 
এবং একটি সংযুক্ত সাবভৌম বাংলার প্রস্তাবের উ্থাপন করে ছেন, 
দিলী বাত্রার প্রাক্কালে তিনি মিঃ গান্ধী এবং বাংল! কংগ্রেসের আরো 
কতিপয় নেতার সাথে কয়েকবার সাক্ষাত করেছেন । 


“জানা গেছে যে, জনাব সোহরাওয়াদী তার সাথে কংগেেস 
নেতৃবৃন্দের আলোচনার আলোকে মি; জিন্নাহর সাথে সমগ্র পরিস্থিতি 
আলোচনা করবেন। অনুমান করা হচ্ছে যে, লীগ হাই কমাণ্ডের 
বিবেচনার জন্যে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী কতিপয় প্রস্তাব আন্য়ন করেছেন |”? 


রাইফেল ক্লাব স্থাপনের জন্যে টেগুনের আহ্বান 

এর দু' দিন আগে ১২ই মে ইউ,পি পরিষদের স্পীকার মি: 
পুরষোত্তম দাস টেওন এক বিবৃতিতে “গুগামির বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
করার জন্যে শীগগিরই রাইফেল ক্লাব এবং শরীর চা কেন্দ্র স্থাপন 


৪০ ইতিহাস কথা কও 


এবং প্রত্যেক জেলায় কমপক্ষে ৫,০০০ যুবক সমন্য়ে একটি 
বাহিনী গড়ে তোলার জন্যে প্রত্যেক কংগ্রেস কমিটির প্রতি আহ্বান 
জানান। ঝাসিতে কংগ্রেস শিক্ষা শিবিরে ব্ুতাদানকালে তিনি 
বলেন, “আমি বিশ্বাস করি আত্মরক্ষার জন্যে ইউ, পি, সরকার অবশ্যই 
জনগণকে উদারভাবে অগ্র প্রদান করবে । " 


বাংল! বিভাগ উদ্যোগ সম্পর্কে জনাব লিয়াকত আলী খান 

১৩ই মে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের জেনারেল সেক্রেটারী 
লিয়াকত আলী খান বাংলা এবং পাণ্তাৰ বিভাগের উদ্যোগের ব্যাপারে 
তাঁর প্রতিক্রিয়া প্রদান করেন। এক বিবৃতিতে তিনি বলেন £ “এই 
দুইটি প্রদেশের বিভাগের ব্যাপারে যে যুক্তি উ্থাপন করা হচ্ছে, 
তা এই যে, এই প্রদেশদ্ধয়ের সংখ্যালঘুরা আশঙ্কা করছে যে, 
এই প্রদেশছ্বয়ের সরকারের কাছ থেকে তারা ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার 
পাবেন না। যদি উপরোক্ত বক্তব্যকে যুক্তি গ্রাহ্য বলে বিবেচনা করা 
হয়, তা”হলে সকল হিন্দ প্রদেশকে বিভক্ত করতে হবে এবং প্রত্যেক 
প্রদেশে খুসলিম সংখ্যালঘুদের জন্যে একটি নিরাপদ স্থান খুজে 
বের করতে হবে, কারণ অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে মুসলমানরা 
হিন্দদের চাইতে অধিক শঙ্কিত হওয়ার কারণ রয়েছে।” 

তিনি আরো বলেন: “নৈতিক বা অপর কোনো কারণেই 
বিভাগকে ন্যায়সঙ্গত কর। যায় না৷ এবং মুসলমানরা কখনোই তাতে 
সন্ত হবে না। যদি তেমন বিভাগ কর হয় তবে তা হবে 
হিন্দুস্থান এবং পাকিস্তানের মধ্যে ভবিষ্যত গোলযোগ ও চিরস্থায়ী 
তিক্ততার বীজ বপনের সামিল। 


জনাব মাহমুধ নুরুল হুদাঁও মুখ খুললেন 
একই দিনে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কাউন্সিলের সদস্য ও 
জনাব আকরাম খঁ৷ গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত মাহমুদ নূরুল হুদা জনাব আবুল 


ইতিহাস কথা কও ৪১ 


হাশিমের ওপর তীব্র আক্রমণ চালান এবং হিন্দু নেতাদের সাখে 
আলাপ-আলোচনা চালানোর ব্যাপারে তার প্রাধিকারকে চযালেপ্ 
করেন এবং একে পৃব-পাকিস্তানের মুসলমানদের স্বার্ধের পক্ষে অত্যন্ত 
ক্ষতিকর বলে অভিহিত করেন। জনাব হুদা বলেনঃ “তিনি 
(আবৃল হাশিম) হিন্দু নেতাদের সাথে এমনভাবে আলোচিনা ঢালাচেচ্ন 
যেন তিনিই মুসলিম বাংলার একক স্বীকৃত নেতা | অত্যন্ত কৃখ্যাত 
স্থানে অবস্থিত গুয়েনা হাউসে শরৎচন্দ্র বস্থুর সাথে তাঁর বৈঠক এবং 
কয়েক মাস পূর্বে তার সরনদেহজনক টেলিফোন আ'লাপ মুসলমানদের 
মনে নিদারুণ সন্দেহের স্ষ্টি করেছে। নিখিল ভারত মুনলিম লাগ 
কাউন্সিল অব গ্যাকশন-এর সদস্য খাজা নাজিমুদদীন এবং বাংলা 
মুসলিম লীগের সভাপতি মওলানা আকরাম খার সাথে সাক্ষাত 
করার মতো সৌ জন্যতাবোধও তিনি দেখান নি। তিনি ভবিস্যত 
শাসনতন্ত্র সম্পর্কে জমুদলিমদের সাথে আলোচনা ঢালানে'র জন্যে 
প্রাদেশিক লীগ বর্তৃক নিযুক্ত কঙ্গিটির সদস্য নন। 


জনাব নরুল হুদা আরও বলেন যে, “যোদপুরে নাচের 
আসরে অংশগ্রহণকারীদের অবশ্যই জানা উচিত যে, দুই 
নিমজ্ভমান জাহাজ (জনাঁৰ হাশিম এবং সোহরাওয়াদীর প্রতি ইঙ্গিত) 
কর্তৃক অপিত সামগ্রী বাংলাদেশে কোনো বাজার পাবে না এবং 


সাধুর আশিরবাদও কোনো কাজে লাগবে না: 


একটি যুক্তি! 
১৪ই মে মণিং নিউজ 'আজকের বাংলা” শীর্ধক সম্পাদকীয়তে 
অন্যান্য বিষয়ের মধ্য বলেনযে, শরৎ বজ্জুর ফরমূলা অনুসারে, যখন 
আইন পরিষদ গঠিত হবে তখন “নতুন সার্বতৌম বাংলা রাষ্টু 
যে কোনে৷ ফেডারেশ নে যোগদানের ব্যাপারে স্বাধীন হবে।' পত্রিকায় 
পরশু তোল! হয়, "যদি নতুন সার্বভৌম বাংল। রাঘ্ট্রকে অখণ্ড তারতের 


৪২ ইতিহাস কথা কও 


কাছে আত্মসমপপণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যে বলপ্রয়োগ করা 
হয়, তা'হলে কি হবে? বাঙালী হিন্দুদের কোনো৷ কিছুই হারাতে 
হবে না। 

একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ সম্পর্কে কি চমৎকার যুক্তি! 


বেরারের পক্ষে মণিং নিউজ 


একই পত্রিকার ১৪ই মে প্রকাশিত “হায়দরাবাদ' শীর্ঘক 
সম্পাদকীয়তে হায়দরাবাদের সাথে বেরার-এর অন্তভভ্ভির পক্ষে যুক্তি 
প্রদর্শন করা হয়। মণিং নিউজের সম্পাদকীয়তে বলা হয়: “বেরার 
হায়দরাবাদের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং একে অবশ্যই নিজামের নিকট 
ফেরত যেতে হবে, যেমন করে বুটিশ রাজের অবসানের সাথে 
সাথে জন্মু ও কাশ্মীরে ডোগরা রাজ্যের পরিসমাপ্তি ঘটবে। বেরারের 
ওপর নিজামের সার্বভৌমত্ব ইতিমধ্যেই সরকারীভাবে স্বীকার কর! 
হয়েছে। তার সরকারী পদবী হচ্ছে হায়দরাবাদ এবং বেরারের 
নিজাম এবং তার পতাক! আজো -বেরারে উড্ডীন রয়েছে। 

“হায়দরাবাদের দৃশ্যত উত্তরাধিকারীর মধাদ। প্রদান করা হয়েছে 
বেরারের যুবরাজ হিসেবে । হারদরাবাদ কনটিনজেন্টের রক্ষণা-বেক্ষণের 
জন্যে নিজামের সাথে কৃত অর্থনৈতিক বন্দোবস্টের অংশ হিসেবে বেরার 
বৃটিশের কাছে ইজার৷ প্রদান কর! হয়| ১৯০৩ সালের চুক্তি অনুসারে 
নিজাম বেরার থেকে বাধিক ২৫ লাখ টাক। আয় পান । কংগ্রেসী ও 
মহাসভাপদ্বীরা এই সুম্পষ্ট বিয়ষসমূহ এড়িয়ে যাওয়ার যত চেষ্টাই করুন 
ন। কেনো, তাদের এ ব্যাপারে নিশ্চিত থাক। উচিত যে, মুসলিম ভারত 
হারদরাবাদ নিয়ে কোনে বাঁদরামী কখনো বরদাশত করবে না! 
হায়দরাবাদের ব্যাপারে নাক গপিয়ে হিন্দুরা আগুন নিয়ে খেলছে ।? 

ইতিহাস প্রমাণ করেছে, ন্যায্য পাওনা থেকে কিভাবে আমর! 
থ্রতারিত এবং বঞ্চিত হয়েছি এবং আমরা কিভাবেই বা হারিয়েছি 
হায়দরাবাদ | বেরার-এর কথা না হয় নাই বললাম । 


ইতিহাস কথা কও ৪৩ 


মিঃ জিন্নাহর সাথে সোহরাওয়াাঁর সাক্ষাত 

১৫ই মে বাংলার মখ্যমত্রী জনাব এইচ, এস, সোহরাওয়ার্দী 
তার রাজস্ব মন্ত্রী জনাব ফজলুর রহমানকে সাথে নিয়ে মিঃ জিনা 
সাথে সাক্ষাত করেন। এই সাক্ষাতের খবর দিতে গিয়ে কলকাতার 
সংবাদপত্রে বল হয় যে, সোহরাওয়াদরঁ তার প্রদেশের অবস্থা সম্পর্কে 
মিঃ জিনাহকে অবহিত করেন | রিপে!টে আরো বলা হয় যে, 
বাংলা বিভাগ রোধে তাঁর উদ্যোগ ব্যর্থ হলে বাংলার রাজনীতি 
থেকে জনাব সোহরাওরাদী অবসর গ্রহণ করতে পারেন বলে জান৷ 
গেছে। যুসলিম লীগের পত্রিকায় এই খবর অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে 
ছাঁপ! হয় এবং আরো বল! হয় যে, দিল্লীর রাজনৈতিক মহলের বিশ্বাস 
যে, হায়দরাবাদের নিজাম ইতিমধ্যেই তাকে তার রাজ্যের প্রধান 
মন্রীত্বের দায়িত্ব গ্রহণের প্রস্তাব দিয়েছেন । 


রিপোর্টে আরো! বল৷ হয়, জনাব গোহরাওয়াদাঁ, যিনি লীগ হাই 
কমাণ্ডের কাছে প্রদেশের বিভাগ রোধের ব্যাপারে বাংলার হিন্দুদের 
সাথে একটি চুক্তির জন্যে তার চুড়ান্ত আপোষ ফমূলা পেশ করেছেন, 
বাংলার বিভাগ রোধে তার আন্তরিক ইচ্ছার কথ! লীগ হাই কমাণ্ডের 
কাছে ব্যক্ত করেছেন বলেও জানা গেছে, যা করতে ব্যর্থ হলে 
তিনি বাংলার রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করতে পারেন | 


কলকাতার মুসলিম লীগ সংবাদ-পত্রসমহ কর্তৃক এই খবর 


যেভাবে পরিবেশন করা হয়েছে, তা সোহরাওয়াদশকে যারা চিনতেন 
তার অত্যন্ত সন্দিগ চিত্তে গ্রহণ করেন। 


মণিং নিউজ বলেন -“বিপদজনক উদ্যোগ' 
একই দিনে মর্পণং নিউজ, যা মাত্র পক্ষকাল আগে প্রকাশ 
করেছিলো যে, 'বিবেকহীন বা দরদৃষ্টিহীন অস২ ব্যক্তিরা ছাড়া 
আর কেউই বিবৃতিতে ( অর্থা যুক্ত স্বাধীন বাংলার পক্ষে 


8৪ ইতিহাস কথা কও 


গোহরাওয়াদাীঁর বিবৃতি) উত্থাপিত বিষয়ে দ্বিমত করতে পাবে নাঃ, 
“বিপদজনক উদ্যোগ; শীর্ষক সন্পাদকীয়তে মস্তব্য করে £ 

পুচকে ব্যক্তিরা যারা “পাকিস্তান জাতীর রাষ্ট্রের সাথে 
কোনোরূপ সম্পর্ক হীন সাবভৌম বাংলার” কথা বলে, তারা জানেনা 
তারা কি বলছে । তেমন বালজুলভ বক্তব্য দ্বারা তার! হয় নিজেদের বা 
জনগণকে প্রতারণা করছে এবং এর মাধ্যমে তার! স্পষ্টত: নিজেদের 
রাজনৈতিক অস্তিত্বেরই বিনাশ সাধন করছে । আমাদের মধ্যেকার 
অস্তধাতি কার্ধকলাপে লিপ্ত ব্যক্তি বা কুইসনিংদের মুসলিম ভারত 
কখনে। সহানুভূতির সাথে গ্রহণ করবে না-- - - - আমরা আমাদের 
সকল শক্তি দ্বারা আমাদের ভৌগলিক অঞ্চলের বিভাদন রোধ 
করবো । ভবিষ্যতে ভারতে শাস্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না, যদি 
বাটিখ সরকার রাজকীয় কারণে বাংলা এবং পাঞ্জাবের অঙ্জচ্ছেদ 
করে । বুটিশের ভারত ত্যাগের পর একট মাত্র পখই অব '” থাকবে 
এবং তা৷ হচ্ছে যুদ্ধব_আমাদের পাকিস্তান জাতীয় রাষ্ট্র থেকে যে 
সব এলাকা কেটে রাখা হবে তা৷ পুনঃসংযুক্তির যুন্ধ। 


হিন্দ মুসলিম আলোচন৷ প্রসঙ্গে বাহার 


১৪ই মে বাংলা প্রাদেশিক খুসলিম্ন লীগের ভারপ্রাপ্ত জেনারেল 
সেক্রেটারী জনাব হাবিবন্লাহ বাহার চৌপুরী এম, এল, এ “বাংলায় 
হিন্দু-মুসলিম মতবিরোধ নিষপত্তির জন্যে প্রচারিত উদ্যোগের 
ব্যাপারে মুসলিম লীগের ভূমিকা সুস্পষ্ট করার জন্যে” এক বিবৃতি 
প্রদান করেন। তিনি বলেনঃ “সকল আলোচনাকে সংহত 
এবং ব্যক্তিগতভাবে চালানো অননুমোদিত আলোঁচনাসসূহ, 
বন্ধ করার উদ্দেশ্যে প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়াকিং কমিটি 
মওলানা আকরাম খাঁর শভাপতিত্বে এবং জনাব এইচ, এস, 
সোহরাওয়াদ্শুর উপস্থিতিতে সম্প্রতি বাংলার ভবিষ্যত শাসনতন্ত্র 


ইতিহাপ কথা! কও 8৫ 


সম্পর্কে হিন্দু নেতাদের সাথে আলোচনা চালানোর জন্যে একটি 
কমিটি নিবুক্ত করেছে। এই কমিটি গঠনের উদ্দেশ্য হচেছ 
কোনো ব্যক্তিকে, তিনি যত উচচ পদেই আদীন থাকৃন না কেনো, 
এই জল প্রশ্নে কারো সাথে আলোচিন৷ চালানে। বা কোনো 
ওয়াদা করার অনুমতি প্রদান না করা। 


জনাব বাহার আরে! বলেন যে, তিনি ৩১০শ মে কলকাতায় 
ওয়াকিং কমিটির একটি বৈঠক ডেকেছেন। এই সভায় এই 
বিষয়টি বিস্তৃততাবে আলোচিত হবে। এর মাধ্য প্রাদেশিক মুসলিম 
লীগ নিযুক্ত কমিটির সাথে বিষয়টি আলোচনার উদ্দেশ্যে হিন্দ, 
নেতাদের জন্যে দ্বার উন্মুক্ত থাকবে ।' 


জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের গোলটেবিল 
বৈঠকের প্রস্তাব 

১৩৬ই মে জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ “ভারতীয় মুসলমানদের 
সম্থুখে উপস্থিত মারাত্বক সমস্য! সাহ' বিবেচনার জন্যে জমিয়ত ও 
মুসলিম নীগের গোলটেবিল বৈঠকের প্রস্তাব করে। 

জমিয়তের সেক্রেটারী মওলানা হাফিজর রহমান এক 
সাক্ষাতকারে বলেনঃ “যদি ভারত বিভক্তি অবশ্যন্তাবী বিবেচনা 
করা হয়, তবে বাংলা এবং পাগ্তাব প্রদেশকে পূর্ণ সার্বভৌমত্ব 
প্রদান করতে হবে। পূর্ণ স্বাধীনতা পাওয়ার পর এই প্রদেশছয় 
নিজেরাই নিজেদের ভবিষ্যত কণ্ণপস্থা ঠিক করবে | তিনি আরে বলেন £ 
'যর্দি আমর লীগের সাথে কোনে৷ আপোষ রফায় পৌছুতে পারি এবং 
যদি আমরা নিশ্চিত হই যে, কংগ্রেমের সাথে আমাদের থাকার ফলে 
মুসলমানদের বৃহত্তর স্বাথ ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তবে আমরা সঠিক কর্পন্থা 
গুহণে ব্য হবো না।' 


৪৬ ইতিহাস কথা কও 


আকরাম খাঁর 'অনধিকার প্রবেশ আশঙ্কা 


১৫ই মে বাংলা মুসলিম লীগের সভাপতি মওলানা আকরাম 
খা এক বিবৃতিতে বলেন ঃ “বাংলার ভবিষ্যত শাসনতন্ত্র সম্পর্কে শরৎ 
বসুর ফর্মুলা বাঙালী মুসলমানদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে চিরতরে 
কবরস্থ করার যড়যন্ত্র প্রসূত। ত৷ গ্রহণ কর! পাকিস্তান পরিকল্পনার 
প্রতি যরণাঘাতের এবং বাংলার তিন কোটি পাঁচ লাখ মুসলমানকে 
বর্ণ হিন্দুদের হাতে অর্পণ করার শামিল হবে। এই ফরমুলার 
পিছনে বণ হিন্দুদের উদ্দেশ্য হচ্ছে কোনে! ভাবে মুসলিম লীগ 
মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দেয়া এবং মন্ত্রিসভায় অনধিকার প্রবেশ করা এবং স্বরাষ্ট্র 
মন্ত্রীর পদ দখল কর! , যাতে করে ক্ষমতা হস্তাস্তরের সময় সমগ্র প্রশাসন 
যন্ত্রের ওপর তাদের পৃণ নিয়ন্ত্রণ থাকে ।' 


মওলানা সাহেব আরে বলেন £ “আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলতে পারি 
মুসলিম বাংল! পাকিস্তান পরিকল্পনার প্রতি অন্তরধাতি হবে এমন 
যে কোনে! পরিকল্পনা বা ঘড়যন্ত্রের বিরোধিতা করবে এবং যি 
এই ফর্মূলার ওপর ভোট গ্রহণ করা হয় তবে শতকরা ৫ ভাগ 
মুসলমানও তা সমর্থন করবে না 


একটি পৃথক মিশন_ 
১৬ই মে মওলানা আকরাম খা, জনাব হাবিবুল্লাহ বাহার চৌধুরী, 
জনাব নুরুল আমীন এবং জনাব ইউ-্ুফ আলী চৌধুরী “বাংলার তবিষ্যত 
শাসনতন্ত্র সম্পর্কে আলোচনার জনো নয়াদিল্লী পৌছান। তারা 
মিঃজিননাহ এবং লীগ হাই কমাণ্ডের সদস্যদের সাথে সাক্ষাৎ করেন 
এবং বাংলার বিষয়ে ১৮ই মে এক ঘণ্টা ব্যাপী আলোচনা করেন। 


জনাব সোহরাওয়াদাঁর বিরুদ্ধে 
১৭ই মে কলকাতার মুসলিম লীগ-এর দৈনিক সমূহ নয়াদিল্লীর 
সান্ধ্য দৈনিক “ন্যাণন!ল কল '-এর একটি খবর পনর্মদ্রণ করে । এই 


ইতিহ'স কথ। কও ৪৭ 


রিপোর্টটি উদ্দেশ্যহীন ছিলো না। এতে বল! হয় ; “বাংলার মুখ্যব্রী 
জনাব এইচ, এস, সোহরাওয়াদর ঘনিষ্ঠ মহল থেকে জানা গেছে 
যে, মিঃ জিন্নাহর সাথে তাঁর আলাপ সম্তোঘজনক হয় নি। সান্ধ্য 
দৈনিক “ন্যাশনাল কল'-এর বিশেষ প্রতিনিধি এ খবর প্রদান করেছেন ।' 

“সংবাদদাতা আরো বলেন; এ কথা বিশ্বাস করা হচ্ছে যে, 
যুক্ত নির্বাচনের মূলনীতির ওপর ভিত্তিশীল বাংলায় এমন কোনো 
বন্দোবস্তের ব্যাপারে মিঃ জিন্নাহ তার পূর্ণ এবং আপোষহীন 
অনুমোদনের কথা ব্যক্ত করেছেন। তিনি, মি: সোহরাওয়ার্দী, মিঃ গান্ধী 
এবং বাংলার অন্যান্য অহ়্সপিম নেতার সাথে যেতাবে একতরফা 
আলোচনা চালিয়েছেন, তাও অপছন্দ করার কথা এবং কায়েদে 
আজম প্রদশিত পঞ্ধায় যেহেতু সোহরাওয়াদী আর পাকিস্তান আন্দোলন 
পরিচালনায় ইচ্ছুক নন তাই বাংলার মুখ্যমন্ত্রীত্থের পদ থেকে 
পদত্যাগ করে অন্য কারো জন্যে পদ শ্‌ন্য করে দেয়া তার উচিত 
বলেও মি: জিন্নাহ মত প্রকাশ করেছেন বলে বিশ্বাস (?) করা হচ্ছে | 


রাষ্ট্র ভাষ! হিসেবে উদ্ুরি জন্যে 
খালেকুজ্জামানের ওকালতি 
১৮ই মে মজলিসে ইন্তেহাদল মুসলেমিন-এর উদ্যোগে হারদরাবাদে 
অনুধিঠত উর্দু সন্মেলনে বন্তুতা প্রসঙ্গে চৌধুরী খালেকুজ্জাম!ন 
তাঁর শোতাদের আশ্বাস প্রদান করেন যে, পাকিস্তানে উদ রাষ্ট্র ভাষ৷ 
হবে। 


ট্টরগ্রমের প্রতিক্রিয়া ? 
এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এই গুরুত্প্ণ মাসগুলোতে সবকিছুই 
দলীয় পর্যায়েই আলোচিত হতে। এবং সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হতো 
এবং এই রাজনৈতিক কর্নকাণ্ড সঞ্জাত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াও প্রধানত 
সীমিত ছিলে। রাজনৈতিক মহল সমূহে । জনমত নির্ধারণ ব! জনগণের 


৪৮ ইতিহাস কথ। কও 


প্রতিক্রিয়া যাচাই করার জন্যে জনসভার অনুষ্ঠান কৃচিতই করা 
হতে) | মেযাইহোক, ২০শে মে মণিং নিউজ “জনৈক সংবাদদাতা'র 
বরাত দিয়ে চট্টগ্রামের প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত একটি ছোট্ট খবর প্রথম 
পৃষ্ঠায় প্রকাশ করেন। এই সংবাদদাতাটি কে বা তার জনমত মূল্যায়নের 
ভিত্তি কি ছিলে! তা কারোরই জান। ছিলে। না। “পাকিস্তান ইস্যুর 
ব্যাপারে কোন আপোষ নাই £ জনাব হাশিমের প্রস্তাব বর্জন” এই 
শীর্ষক খবরাটিতে বল! হয় : “চট্টগ্রামের ১৮ লাখ মুসলমান জনাব 
আবুল হাশিমের ১৬ই মে তারিখের বিবৃতি প্রত্যাখযান করেছেন। 
পাকিস্তান ইস্যুতে কোনরকম আপোষ করা চলবে না, এই হচ্ছে 
এখানকার মুসলিম জনতার এঁকতান। সার্বভৌম বাংলার কথায় 
প্রতারিত হতে তীরা আদৌ রাজী নন। তীদের মতে বাংল! অবিশ্যিই 
পাকিস্তানের অংগ হতে হবে, কেনন৷। পাকিস্তান ছাড়া মুসলমানরা 
বেঁচে থাকতে পারবেন] |" 


আকরাম খ। লাহোর" প্রস্তাব ছাড়া আর কোন 
পরিকল্পনার কথ জানেন ন৷ 

১৯ শে মে মওলানা মোহাম্মদ আকরাম খা এক বিবৃতি তে বলেন 2 
মুসলিম বাংলা নিশ্চিতভাবে বাংলা বিভাগের বিরুদ্ধে । আমি এ প্রশ্নের 
সংগে সংগ্রি্ই সকলকে আশ্বাস দিতে পারি যে, মুসলিম বাংলা 
লৌহ-দৃঢ় এঁক্যের সাথে এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে৷ ওরিয়েন্ট 
প্রেসকে প্রদত্ত এক সাক্ষাৎকারে তিনি এই উক্তি করেন। 

তিনি ঘোষণা করেন: “মুসলিম বাংলার মৃতদেহের উপরই শুধু 
বাংলাকে বিভাগ কর! যাবে । তবে, আমর! প্রস্তাবাটি বিবেচনার জন্যে 
গুহণ করতে পারি এই শর্তে যে, হিন্দু প্রধান প্রদেশগুলির অভ্যন্তরে 
যেখানেই ক্ষত্র ক্দ্র মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা আছে সেখানেই এই 
প্রস্তাবের উদ্দিষ্ট কার্যক্রম নীতিগতভাবে গ্রহণ করা হবে।' 


ইতিহাস কথা কও ৪৯ 


বাংলা মুসলিম লীগের আভ্যন্তরীণ রাজনীতি প্রশে মওলানা 
বলেন যে, প্রাদেশিক মুসলিম লীগের অভ্যন্তরে কোন মতদ্বৈধত্াঁর 
অস্তিত্ব নাই। 

উপসংহারে মওলানা বলেন : “অখিল ভারত মুসলিম লীগের 
লাহোর প্রস্তাবে নির্দেশিত পরিকল্পনার সংগে সামঞ্জস্য নাই 
এমন কোন প্রস্তাব আমি সমর্থন করবো না ।, 


তাদের “মিশনের প্রতি পদক্ষেপু 
সাফল্যমণ্তিত হয়েছে” 


জনাব হাবিবুল্লাহ বাহার চৌধুরী, জনাব নুরুল আমীন ও ইউসুফ 
আলী চৌধুরীর সংগে দিল্লী গিয়েছিলেন। সেই দিনই কলকাতায় 
রে তিনি সাংবাদিকদের বলেন যে, তাদের “মিশনের প্রতি পদক্ষেপ 
সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে ।' 

তিনি বলেন £ “আমাদের মিশনের প্রতি পদক্ষেপ সাফল্যমণ্ডিত 
হয়েছে । অ:মরা এখন পূর্ণ তঃ ওয়াকেফহাল হয়েছি আমাদের নানা- 
মুখী সমস্যা সম্পর্কে কায়েদে আজমের মতামত কি। এখতিয়ার- 
বহির্ভূত আলাপ-আলোচনার ফলে উদ্ভূত বিভ্রান্তি এখানে তিরোহিত 
হয়েছে। কায়েদে আজম দ্ধ্যর্থহীন ভাষায় আমাদের বলেছেন যে, 
তিনি কাউকেই মুসলিম লীগের পক্ষে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হবার এখতিয়ার 
দেন নাই (এই রকম প্রতিশ্রুতিবদ্ধ কেউই হয়নি অবিশ্যি1) শুধ, 
তাই নয়, তিনি এতদূর পর্যস্ত বলেন যে, স্বয়ং তিনিও ওয়াকিং 
কমিটির পরামর্শ গ্রহণ ব্যতীত কারো সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হবেন না, 
যদিও তা৷ করার আনুষ্ঠানিক ক্ষমতা তার আছে।' 

জনাব বাহার সাহেব আরো৷ বলেন £ “এট! খুবই দুঃখজনক যে, 
হিন্দ নেতারা ঘরোয়া! আলোচনায় যুক্ত বাংলার স্বপক্ষে মত প্রকাশ 
করলেও তাদের মনের কথা সাধারণ্যে খুলে বলার সৎসাহস নাই । এই 

৪ 


৫০ ইতিহাস কথা কও 


ভদ্র মহোদয়দের উচিত কালবিলম্ব না করে স্ুনিদিষ্ট প্রশ্তাবাদি নিয়ে 
এগিয়ে আসা ও প্রাদেশিক লীগের সংগে আনুষ্ঠানিক আলোচনা 
শুরু করা, অবিশি্যি যদি তীরা সত্যি বিষয়টিকে গুরত্বপূর্ণ ব'লে 
বিবেচনা করেন।' 

জনাব ইউস্গক আলী চৌবুরী বলেন ঃ “স্ব-নিবাচিত আলোচনা- 
কারীরা এখন নিজেদের অবস্থাটা বুঝতে পেরে, দিল্লীর প্রতিক্রিয়ার 
উন্তরকালীন পরিবতিত পরিস্থিতির সংগে নিজেদের সাবেক ভূমিকার 
সামগ্স্যবিধানে যত্ববান হয়েছেন, এটা খুবই আশাব্যগ্তক। কায়েদে 
আজমের সংগে আমাদের সাক্ষাৎকারের পর কতিপয় নেতার ব্যক্তিগত 
উদ্যোগে পরিচালিত আলাপ-আলোচনার প্রকৃতি সম্পর্কে আর কোন 
সংশয়ের অবকাশ থাকছে না । (তাদের) কেউই দাবী করতে পারেন 
না বে, কংগ্রেস বা অন্য কোন সংগঠন কিংবা হিন্দ নেতাদের 
সংগে আলোচনার বা কোনপ্রকার সমঝোতায় উপ-ীত হবার উদ্দেশ্যে 
তিনি লীগ হাই কমাগ্ডের কাছ থেকে ক্ষমতা পেয়েছেন। আলো- 
চনাধীন শর্তাবলীতে মুসলিম লীগের সমথন পাওয়৷ যাবে ব'লে ধরে 
নিয়ে অনুরূপ আলোচন! চালিয়ে যাওয়াও কারে পক্ষে আর সম্ভব 
হবে না1 

চৌধুরী সাহেব আরো বলেন £ “অবিভক্ত সার্বভৌম বাংলার 
ভিত্তিতে হিন্দু-মুসলিম বিরোধ মীমাংসার জন্যে বাংলা কংগ্রেস নেতার৷ 
যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন, কংগ্রেস হাইকমাওড তা নাকচ ক'রে 
দিয়েছেন । এমতাবস্থায়, যদি না বাংলা লীগের মতো বাংলা 
কংগ্রেসও এই উদ্দেশ্য কাউকে ক্ষমতা প্রদান করে তাহলে, অনুবূপ 
আলোচনা চালিয়ে যাওয়া নিরর্থক হবে।' 


ইতিহাস কথা কও ৫১ 


সমালোচকদের জবাবে জনাব আবুল হাশিম “আমার 
দাবী লাহোর প্রস্তাবের সংগে সংগতিপূর্ণ” 

ইতিপূবে ১৭ই মে তারিখে জনাব আবুল হাশিম তার সমালো- 
চকদের জবাব দিয়েছিলেন। জবাবে তিনি বলেন : “বাংলার হিন্দু ও 
মুসলমানদের মব্যে আলোচনার একটি সন্তাব্য তিত্তি নির্দেশ করার 
জন্যে আমার এখতিয়ার সম্পর্কে সমালোচকেরা সন্দেহ প্রকাশ করেছেন 
ভালো কাজ করার জন্যে কোন অনুমোদিত এখতিয়ারের প্রয়োজন 
হয় না। আমার বিবৃতিতে আনি হিন্দ ও ম্সলমান উভয় সম্প্রদায়কেই 
সধ্যোধন করেছি, কিন্ত কোন সমপ্রদায়েরই মুখপাত্রের ভূমিকা গ্রহণ 
করিনি। 

“আমি জানি আমার দৌড় কতটুকু। বাঙ্গালী মুসলমানদের 
ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ কিংবা তাদের সকলের প্রতিনিধিত্ব করা তো দরের 
কথা, তাদের শতকরা 8 জনের মুখপাত্র হওয়ার মতো শক্তিমান 
পুরুষ বলেও আমি নিজেকে বিবেচনা করি না| মুসলিম রাজনীতির 
বর্তমান পধায়ে একথ। একটি শিশুর কাছেও স্ুববিদিত যে কারেদে 
আজমই একমাত্র ব্যক্তি যিনি বাংলা, আসাম, পাঞ্জাব বা সিন্ধুর তথা 
ভারতের সকল মুসলমানের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের অধিকারী । আমি জানি 
বাংলার রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে জনাব সোহরাওয়াদী কায়েদে 
আজমকে বরাবর অবহিত রাখছেন। 


পঞ্চাশ 2 পঞ্চাশ 
“দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক অধিকারসমূহের 
৫9১ ৫০ (আঁধাআবি) ভিত্তিতে শরীকানা সম্পর্কে আমিযে সুপারিশ 
করেছি তা' নিয়ে বথে& বিপ্রান্তির স্থ্টি করা হচ্ছে। তীরা নিজেদের 
স্থবিধামত ভূলে বাচেছন যে, ৫9 £ ৫০ শরীকানাই হচ্ছে বর্তমানের 
প্রচলিত নিরম ; জনাব ফজলুল হকের নেতৃত্বে গঠিত প্রথম মুসলিম 


৫২ ইতিহাস কথা কও 


লীগ মন্ত্রিসভার আমলে হিন্দ ও মুসলমানদের সমঝোতার ভিত্তিতেই 
এই নিয়ম প্রচলিত হয়।' 

জনাব হাশিম আরো! বলেনঃ “আমার প্রস্তাবিত অবিমিশ্ব যুক্ত-_ 
নিবাচন পদ্ধতিতে আইন পরিষদ কিংব! মন্ত্রিসভার আসন বন্টনে 
৫095 ৫০ কিংবা ৬০ 8০ অনুপাতের প্রশুই ওঠে না। আমার 
৫০95 ৫০ অনুপাতে সুপারিশ শুধু চাকরী ক্ষেত্রে শরীকানার 
স্বাদে প্রাপ্তব্য রাজনৈতিক স্ুুবিধাদির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, অন্য কোন 
ক্ষেত্রে নয়। 


“আমার কতিপয় মুসলিম সমালোচক এই মত প্রকাশ করেছেন 
যে, যে মুসলমানের! বাংলায় সংখ্যাগরিষ্ঠ, প্রাপ্ত বয়স্ক ভোটাধিকার 
ভিন্তিক যুক্ত নিবাচন প্রথায় তারা নাকি একেবারে লা-পান্তা হয়ে 
যাবেন। অনুরূপ নির্বাচন প্রথায় আদৌ যদিকারে৷ কিছু স্বার্থহানি 
ঘটে তাহলে তা' পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের এবং পূর্ব ও উত্তর 
বঙ্গের হিন্দুদের ঘটতে পারে |.. 

“তফপিলী সংপ্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের মনে একটা মিথ্য। ত্রাসের 
সার করা হচেছ । বাংলার হিন্দু জনসংখ্যার প্রধানতম অংশ 
হচ্ছেন তারা | যুক্ত নির্বাচন প্রথায় তাদের হারাবার কিছুই নাই । 

“আলোচনার জন্যে সলিম লীগ নিযুক্ত কমিটির ভদ্রমহোদয়গণের 
প্রতি আমার নিবেদন, আপনারা অযথা! আমার মুণ্পাত করা ও 
অবান্তর প্রশ্নে কালক্ষেপ করা হেড়ে দিয়ে হিন্দু নেতাদের সাথে 
_আলাপ-আলোচনার কাজে অগ্রসর হোন এবং বাংলার ভবিষ্যত 
নিরূপনে বাস্তবমূখী কর্মপন্থ। উদ্ভাবনে মনোনিবেশ করুন|”? 

জনাব হাশিম তীর প্রস্তাবের সমর্থনে ঘুক্তি প্রদর্শন করে বলেন £ 
“মু্লিম, ইহুদী, ক্রীশ্চেন প্রভৃতির সমনুয়ে গঠিত হিশ্ব জাতির 
দেশ হিসেবেও অবিভক্ত সার্বভৌম মিশর যদি একটি পাকিস্তান হতে 
পারে, অবিভভ্ত সার্তৌম ইরান যদি একট পাকিস্তান হতে পারে, 


ইতিহাস কথা কও ৫৪ 


তাহলে মুসলিম অংখ্যাগঞ্িষ্ঠ অবিভক্ত মাধভৌম বাংলা কি করে 
অ-পাকিস্তান হতে পারে সে-তত্তু আমার বুদ্ধির অগম্য। 


“আমার মাতৃভূমির পূরণ স্বাধীনতার জন্যে উত্থাপিত আমার 
দ'বী পুর্ণত: ইসলামী আদর্শের অনুগামী এবং লাহোর প্রস্তাবের 
সংগে সম্পূর্ণরূপে সংগতিপূ্ণ । আমাদের মহানবী (দঃ) এই কথাটি 
বলে গেছেন বলে জানা যায়--দেশপ্রেম ঈমানেরই অঙ্গ | 


জনাব ফজলু রহমান কতৃক হিন্দু-মুসলিম 
আলোচনার পূর্ণ চিত্র উন্মোচন 


১৯শে মে জনাব ফজলুর রহমান এক বিবৃতিতে অবিতক্ত সার্বভৌম 
বাংল৷ রাষ্ট্র প্রশ্ে হিন্দু ও মুসলমান নেতাদের মধ্যে যে আলাপ- 
আলোচনা চলছে তার একটি পূর্ণায়ত চিত্র তুলে ধরেন। তার এই 
বিবৃতিতে আলোচনা তদবধি যতদূর পর্যন্ত এগিয়েছিলো৷ তাঁর প্রকৃতি 
সঠিকভাবে গ্রতিফলিত হয়। মণিং মিউজ বিবৃতিটি দিনের প্রথম 
খবর হিসেবে ফলাও করে ছেপেছিলেন। 

আমরা জনাব ফজলুর রহমানের এই বিবৃতির পুর্ণ বিবরণ 
নীচে উদ্ধৃত করছি £ 

'২৮শে এপ্রিল দিল্লী থেকে প্রত্যাবর্তনের পর জনাব এইট, 
এস, সোহরাওয়াদর শী শরৎচন্দ্র বস্গুর মংগে যোগাযোগ করে একটি 
বৈঠকের ব্যবস্থা করেন। বৈঠকে একপক্ষে শ্রা শরৎচন্দ্র বস্থু ও 
অপরপক্ষে জনাব গোহরাওয়াদীঁ, খাজা নাজিমুদ্দীন, আবুল হাশিম ও 
আমি ছিলাম। শ্রী বস্ত্র আলোচনার ভিত্তি হিসেবে কয়েকটি 
প্রস্তাব উথ্থাপন করেন । প্রস্তাবগডলো বিবেচনার পর পরিবতিতরূপে 
কয়েকটি সংশোধিত “স্তাবের উদ্ভব ঘটে এবং আরো আলোচনা 
চালিয়ে যাবার স্বপক্ষে এক্যমত গ্ুৃতিঠিত হয়। 


৫৪ ইতিহাস কথা কও 


“পরদিন শী শরৎ বস্তু ও হিন্দু নেতাদের সংগে বাংলার 
ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোচনার জন্যে প্রাদেশিক মুসলিয লীগ ওয়াকিং 
কমিটি কর্তৃক নিনক্ত সাব-কমিটির সদস্যদের মধ্যে একটি বৈঠকের 
ব্যবস্থা করা হয়! এই বৈঠকে সাব-কমিটির সকল সদস্যই 
যোণদান করেন। উপযুক্ত প্রস্তাবাদি আলোচনার পর অধিকতর 
আঁলোচনার উদ্দেশ্যে পরবর্তী দিবস পর্যন্ত বৈঠক মুলতবী রাখা 
হয়| 

“মূলতবী সভায় সাব-কমিটির সদস্যদের মধ্যে জনাব 
সোহরাওয়াদী ও আমি উপস্থিত ছিলাম । অপরপক্ষে ছিলেন শ্বীবস্ু 
ও শ্রী কিরণ শঙ্কর রায়। এই পর্যায়ে জনাব সোহরাওয়াদী ও 
আমি সিদ্ধান্ত করি যে, আলোচনায় আরো অগ্রসর হবার আগে 
আলোচনার প্রকৃতি সম্পকে কায়েদে আজমকে অবহিত করা ও 
প্রস্তবগুলোর প্রতি তার প্রতিক্রিয়া নিরূপন করা সমীচীন হবে। 


প্রসংগত: উল্লেখযোগ্য যে, এই আলোচনার গোড়াতেই আমর 
স্পষ্টভাবে ঘোষণা করি যে, আলোচনায় আমরা যদি--এবং যেকোন 
প্রকারেই হোকনা কেন- সমঝোতায় উপনীত হই, তা শ্তধু 
প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়াকিং কমিটির নয়, অখিল ভারত মুসলিম 
লীগ হাই কমাণ্ডেরও অনমোদন সাপেক্ষ হবে। বস্ততঃ, তখনো 
পর্যন্ত আমাদের ও কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে কোন প্রকার মতৈক্য 
প্রতিঠিত হয়নি । 

“আলাপ-আলোচনায়' যে-সকল প্রস্তাব উত্থাপিত হয় কিন্তু 
তখনো পযন্ত সেগুলোর ওপর মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি, সেগুলো 
হছটোছ 2 

(১) বাংল! একটি সার্বভৌম সমাজতাপ্রিক প্রজাতন্ত্র হবে। 
বাংলা সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ভারতের অবশিষ্ট অংশের 
সংগে বাংলার সম্পর্ক নির্ধারণ করবে। 


ইতিহাস কথা কও ৫৫ 


(২) সংবিধান প্রণীত ও প্রযুক্ত হবার পর, প্রাপ্ত বয়”ক ভোী- 
বিকার-ভিত্তিতে ও যক্ত নিবাচন পদ্ধতি অন্সারে বাংলার আইনসভ। 
নিবচিত হবে। 


(৩) উভয়পক্ষ কর্তৃক ১ম ও ২য় অনুচ্ছেদ গৃহীত এবং 
বাটশ সরকার কর্তৃক বাংলা একটি ম্বাধীন রাষ্ট্র বলে ঘোঘিত 
হবার পর বর্তমান মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দিয়ে একটি অন্তবতাঁকালীন 
সরকার গঠন করা হবে। অন্তর্বতীকালীন সরকারে মথ্যমন্ত্রী 
ব্যতীত অপর মকল পদের জন্যে সমানসংখ্যক সুসলিম ও হিন্দ 
(তফপিলী সম্পৃদায়সহ ) সদস্য গ্রহণ করা হবে; মুখ্যমন্ত্রী পদে 
একজন মুসলমান নিযুক্ত হবেন। স্বরাম্ট্রমন্ত্রী পদে নিযুক্ত হবেন 
একজন হিন্দু। 


(8) অন্তরতীকালীন সরকার তফসিলী সমংপ্রদায়সমূহ হিন্দুদের 
এবং মুসলমানদের চাকুরী ক্ষেত্রে সমান অংশ প্রদান করবেন। 

(৫) বৃটিশ সরকার ১৯৪৮ সালের জ্নমাসে কিংবা তৎপূর্বে 
অন্তর্বতীকালীন সরকারের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন। 

(৬) শাসনতত্্ প্রণয়নের জন্যে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস ১৬ 
জন মুসলিম, ও ১৪ জন হিন্দু সহ মোট ৩০ জন সদস্য বিশিষ্ট একটি 
অন্তধতীকালীন সংবিধান প্রণয়নকারী সংস্থা স্বাপন করবেন | 

'এসলিম জনমতের সকল অংশই সাধারণ নীতি হিসেবে যুক্ত- 
বাংলা চায়। লাহোর প্রস্তাব অনুসারে বাংল! একটি সাবতৌম রাষ্ট 
হওয়া উচিত বলে বিবেচনা করা হয়| এই ব্বাত্ট্র সমাজতান্ত্রিক 
চরিত্রের হবে, না অন্য কোন রাম্ট্রার্শগত রূপ পরিগুহ করবে, 
শধ এই প্রশ্েই মত্বৈধতার অবকাশ আছে। 

'সাম্এ্দায়িক অনুপাত প্রথার ভিত্তিতে চাকুরি ক্ষেত্রে হিন্দ ও 
£স্ছমাঁনের সমান শরীকানাই বর্তমানের রীতি । তবে এই রীতি শুধ, 


৫৬ ইতিহাস কথা কও 


অস্তবতাকালের জন্যেই প্রযোজ্য । মন্ত্রিসভায় হিন্দুদের অংশও শুধু 
অন্তধতাঁকালের জন্যেই প্রযোজ্য, কেননা নয়া শাসনতন্তের অবীন 
ভবিষ্যত মন্ত্রিসভার গঠন প্রকৃতি নির্ভর করবে নয়৷ শাসনতন্ত্রের 
অধীন ভবিষ্যৎ আইনসভার গঠন প্রকৃতির উপর। 


“আমরা মুসলমান জনসাধারণের মনোভাব সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন 
রয়েছি। যেকোন আলোচনার ক্ষেত্রেই এই মনোভাবের যথাযোগ্য 
গুরুত্ব স্বীকার ক'রে নিতে হবে| মনে রাখা দরকার বে এখনো 
পর্বস্ত আলোচনায় কোনরূপ মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি । কায়েদে 
আজমের প্রতিক্রিয়া আমরা জেনে নিয়েছি এবং ভবিষ্যতের আলাপ- 
আলোচনা এই প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতেই আমরা চালিয়ে যাব। যদি 
এই আলোচনায় কোনরূপ মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে তা বঙ্গীয় 
প্রাদেশিক মসলিম লীগের ওয়াকিং কমিট ও কাউন্সিলের নিকট পেশ 
করা হবে এবং এই দুই সংস্থা কতৃক অনুমোদিত হলে অখিল ভারত 
মুসলিম লীগ হাই কমাণ্ডের নিকট পেশ করা হবে। 

“মসলিম লীগের নিযুক্ত সাব-কমিটি সম্পর্কে দুটি কথা বলতে চাই । 
জনাব এইচ, এস, সোহরাওয়ার্দী, জনাব নূরুল আমীন, জনাব হাবিবৃল্লাহ 
নাহার চৌধরী, জনাব হামিদুল হক চৌধুরী, জনাব ইউন্সুফ আলী চৌধুবীও 
আমাকে নিয়ে এই কমিটি গঠন করা হয়। গঠন সংশিষ্ট প্রস্তাবে কোখাও 
এ-কথা বল! হয়নি যে, সাব-কমিটির সদস্যরা ছ'ডা অন্য কোন ব্যক্তিই 
হিন্দু নেতাদের সংগে কোন প্রকার আলোচন৷ চালিয়ে যেতে পারবেন 
.না | পক্ষান্তরে এই উদ্দেশ্যে আহত ওয়াকিং কমিটির বেএকে সুস্প 
নির্দেশ দেয়া হয় যে, কমিটির সদস্যরা একক বা সমষ্টগতভাবে অপব 
পক্ষের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করতে পারবেন, তবে আলোচনার 
ফল সাঁব-কমিটির মাধ্যমেই ওয়াকিং কমিটির নিকট পেশ করতে হবে। 

“আশ। করি, এই বিবৃতি পাঠ ক'রে মুসলিম জনসাধারণ আলোচনার 
সঠিক প্রকৃতি অনধাবনে সক্ষম হবেন।' 


ইতিহাস কথা করণ ৫৭ 


একটি পত্র 
সম্পাদক মণিং নিউজ সমীপেষু 


এতক্ষণে আমাদের পাঠকদের কাছে ব্যাপারটা নিশ্চয়ই পানবকার 
হয়ে গেছে বে, জনাব সোহরাওয়াদ্ট ও আবুল হাশিম নাংলাব 
ভবিষ্যৎ নিদ্ধরণে যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তার প্রতি চানদিক 
থেকেই হামলা আসছিলো.। ইতিপূবেই উল্লেখ করেছি, তখনকান দিনে 
দেশের গুরুত্বপূর্ণ মমশ্যাবলী সম্পর্কে জনমতের প্রতিক্রিরা নিদণনণের 
প্রয়াস ছিলো খুবই বিরল, কারণ এসব ব্যাপারে ভালোমন্দ মৰ কিছু 
সিদ্ধান্তই করা হতো সমাজের উপরের তলায়। তবৃ, বিশািদালয 
থেকে সদ্য আগত জনাব রুছল কৃদ্দল বক্ষ্যমান সমগ)!টিব উপর 
তার মনের কথা স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করেন মনিং নিউজ সম্পাদককে 
লেখা একাট পত্রে । মনিং নিউজের ২০ মে সংখ্যায় এটি পত্রস্থ 
করা হয়। পত্রে জনাব রুল কদ্দপস বলেন 2 

“জনাব, আপনার ১২-১৩ মে সংখ্যায় লিখিত সম্পাদকীয় নিবন্ধ 
পাঠে স্তক্তিত হলাম । আমি কোন রাজনৈতিক দলের অনুারী নই, 
তবে আমি পাকিস্তানে বিশ্বাম করি । জনাব এইচ, এস, সোহনাঁ€ণার্দী ও 
জনাব আবুল হাশিমের অপরাধটা কী জানতে পারি কি? তাদের মতাঁনত 
পাকিস্তানের প্রতিকল বিবেচিত হয় কি যুক্তিতে ? জনাব মোহরাওয়াদা 

এ-বাবৎ কোন নিদিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি, কাজেই তাঁকে এ 
আলোচনা থেকে বাদ দেয়া ধেতে পারে । জনাব আবুল হাশিম অবিশ্য 
প্রশাসন ব্যবস্থায় হারাহারি ভাগের (৫92৫০ শরীকানান) কখা! 
বলেছেন। কিন্ত সে-নিয়মই তো এমনকি বর্তমানেও চালু মেছো! 
নয় কি? ৫০টির মধ্যে কয়েকটি আসনের অধিকারী হবে মুঘলসানদের 
প্রতি সহানুভূতিশীল তফশিলী মম্প্রদারগুলো | কাজেই হিন্দু সঃপ্রদারের 
প্রাপ্য সকল সুযোগ-সুবিধা বণহিন্দূরা এককভাবে কৃক্ষিগত কন্ধতে 
পারবে না। 


৫৮ ইতিহাস কথা কও 


তারপর আমে যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতির কথা | একাটি মুসলিম 
সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে মুসলমানদের স্বতন্ত্র নির্বাচন পদ্ধতির কি বিশেষ 
প্রয়োজন হতে পারে তা আমার বুদ্ধির অতীত। যে শ্রেণীর হাতে 
শাসন কর্তৃত্ব ন্যস্ত সে শ্রেণীর আবার রক্ষাকবচের কি প্রয়োজন 
হতে পারে? বরং হিন্দুরাই তাদের নিজের স্বার্থের খাতিরে বাংলায় 
যুক্ত নিধাচনের বিরোধিতা করতে পারে । কাজেই, তাদের দিক 
থেকে স্বতন্ব নির্বাচন পদ্ধতির দাকী উ্থিত না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা 
করাই কি বাঞ্চনীর হতো না? 

“বাংলার সার্বভৌমত্বেও আপনার আপত্তির কোন কারণ থাকতে 
পারে না। এটা মুসলিম লীগের লাহোর প্রস্তাবেরই উদ্দি্ট লক্ষ্য | 
জনাব আবুল হাশিমের ফগুলার উপর আপনি যে রায় দিয়ে ফেলেছেন 
সেটাও খব সুচিন্তিত মনে হয় না। তিনি ফমুলাটি চুড়ান্ত বলে পেশ 
কবেন নি; এতে যথেষ্ট রদবদণলর অবকাশ ছিলো । আপনার নিবন্ধে 
এমশ একটি মানসিকতার প্রক'শ ঘটেছে যা আমাদের অভিষ্ট ও 
কাঁয়েদে আজমের নির্দেশিত মুসলিম এক্যের সংগে সংগতিপুণ নয় |? 

পত্রাটির উপর সম্পাদক কোন মন্তব্য প্রকাশ করেননি |? 


“সালার এ সবার শেষ রক্তবিন্দু” 

বেঙ্গল মুসলিম ন্যাশনাল গাঁস-এর সালারে স্ুবা জনাব আই, এ, 
মোহা্ডির সেদিনই এক বিবৃতিতে বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ প্রতিরোধে 'মুসল- 
মানাদেন দৃঢ় সঙ্কল্প' ঘোষণার আর সবাইকে ছাড়িয়ে যান। 
তিনি বলেন £ “বুটিশ সরকার কিংবা পুথিবীর অন্য কোন শক্তিরই 
কোন বিকার নাই মুসলিম আবাসভূমির অঙ্গহানি করার | “সবশেষ 
মসলমানের শেষ রক্তবিন্দু দিয়েও আমরা এই ধরণের যেকোন 
চক্রান্তকে প্রতিরোধ করবো” বলেও তিনি ঘোষণা করন । 

তিনি আরো বলেন £ “ইতিহাসের অধ্যায়ের পুনবাবর্তন ঘটবে। 
মাত্র ১৭ জন মুসলমান যদি সমগ্র বাংলাদেশ জয় করতে পারে, তাহলে 
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আজকের কয়েক কোটি বাঙালী মুসলমান দেই বাংলাকে তদের 
দখলে রাখতে পারবে |? 


শ্রী মণ্ডলের আশঙ্কা প্রকাশ 
অন্তবতীকালীন ভারত অরকারের অনাতম সদস্য শ্রী যোপীক্রনাথ 
শগ্ুল ২০শেমে এক বিবৃতিতে আশঙ্কা প্রকাশ কবেন 2 “বাংলা বিভাগের 
অর্থ হবে পূব বাংলার তফশিলী সম্প্রদার়সমূহের নিধন | 


হিন্দু-মুসলিম আলোচন। প্রসঙ্গে 
শরৎ বড় 

বৃটিশ সরকারের ৩রা জুনের ঘোষণার মাত্র পক্ষকাল পূৰে ২০শে মে 
(১৯৪৭) শ্রী শরৎ বন্ড কংগ্রেস-লীগ যুক্ত কমিটির সদস্যদের সন্মানার্থ 
এক' ভোজসভার আয়োজন করেন। এই ভোজমভায় বাংলার ভবিষ্যৎ 
শাসন কাঠামো সম্পর্কে একটি পরীক্ষামূলক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। 
২৩ মে শরৎ বস্থ এক পত্রে মিঃ গান্ধীকে জানান £ 

“গত মঙ্গলবার সন্ক*ন আমার বাসভবনে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত 
হয়। বৈঠকে সোহরাওয়াদী, ফজলুর রহমান, আবুল হাশিম, 
ডাঃ আবদুল মালেক, কিরণ শঙ্কর রায় ও সত্য রঞ্জন বখশী উপস্থিত 
ছিলেন। আমরা একটা পরীক্ষামূলক চুক্তি সম্পাদনে সক্ষম হই) 
জাপনার বিবেচনার জন্যে চুক্তির নকল পাঠালাম । সনাক্তকরণের 
উদ্দেশ্যে অন্য সবার উপস্থিতিতে জনাব আবুল হাশিম ও আমি চুক্তিতে 
স্বাক্ষর করি। চুক্তিটি অবিশ্যি মুসলিম লীগ ও কংগ্রেম প্রতিষ্ঠানের 
নিকট পেশ করতে হবে । আমাদের আলোচনার ধারা থেকে প্রতীয়মান 
হয় যে, বাংলার লীগ ও কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান সম্ভবতঃ এখানে 
ওখানে সামান্য রদবদল করে চুক্তিটি অনমোদন করবে । আমার 
বিশ্বাস, আপনার সহযোগিতা ও উপদেশের সুবাদে যদি পরীক্ষামূলক 


৬০ ইতিহাস কথা কও 
চ্তিটির ভিভ্তিতে একটি চুড়ান্ত চুক্তি সম্পাঁদন করা যার, তাহলে 
যুগবৎ বাংলা ও আসামের সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে । ভানতের 
অবশিষ্ট অংশের উপর তার প্রতিক্রিয়া অবিশ্যি কল্যাণকর হবে|” * 


% 


শী 


এ থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হচ্ছে যে, হিন্দু ও মুসলমান নেদাদের 
মধ্যে যে আলোচনা চলছিলো তার মধ্যে এমন কিছুই ছিল৷ না 
যা থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে এক শ্রেণীর “গায়ে মানে না 
আপনি মোড়ল” ধরনের নেতারা তাঁদের প্রতিষ্ঠানকে ভিজিনে কিছু 
একটা করার কৃমতলবে লিপ্ত ছিলেন । 


মাউণ্টব্য।টেনের শর্ত 

বাংলাকে অবিভক্ত রাখার দাবী নস্যাৎ করার দুরভিসন্ধি খেকেই 
ভাইসরয় লর্ড মাউণ্টব্যাটেন এই শর্ত আরোপ করেন যে, একমাত্র 
কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে এ-সম্পর্কে পূর্ণ মতৈক্য প্রতিষ্ঠার 
ভিত্তিতেই দাবীটি মেনে নেয়া যেতে পারে। কংগ্রেসের মন জানতেন 
মাউ্টব্যাটেন, কংগ্রেস-ভোধণেও তার ক্লান্তি ছিলো না কোনাদন। 
তাই তাদের হয়ে এ-শত্ঁ আরোপে তাঁর কোন কৃণ্ঠাবোধ ছিলো না। 
কিন্তু মুসলিম লীগ এই শত প্রত্যাহারের কোন দাবী না তোলায় 
তাও পুরোপুরি কংগ্রেসের পক্ষেই যায়, কারণ কংগোেস কখনো 
বাংলাকে অবিভক্ত পাখার কোন পরিকল্পনায় সম্মত হবার জন্য 
প্রস্তুত ছিলেন না যেছেতু পে-ক্ষেত্রে গোটা বাংলাদেশই পাকিস্তানে 
চলে যার লাছোল প্রস্তাব অনুসারে । তবে বাংলা লীগ এমনকি 
কংগেসের চত্রছারার বাইরেও বাংলার হিন্দু নেতাদের সংগে এই 
ব্যাপারে একটি সমঝোতায় উপনীত হতে পারলে মুসলিম লীগ হাই 
কমাণ্ডের পক্ষে এই প্রশে দঢ়ুতর ভূমিকা গ্রহণ করা সম্ভব হতে! | কিন্তু 
সেটা হবার ছিলো না, কারণ আমাদেরই কয়েকজন পৃণ্যশোক বাঙ্গালী 
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লাগনেতা শুধু জনাব সোহরাওয়াদরশ ও জনাব আবুল হাশিমকে বাংলার 
রাজনীতিতে কোনঠাসা করার একান্তিক কামনায় বরাবর বুক্ত বাংলা 
কমলার বিরোধিতা করে আসছিলেন, এবং তা-ও করছিলেন 
লহাব প্রস্তাবেরই পবিত্র নামাবলী গায়ে জড়িয়ে- যেপপ্রস্তাবের 
বিষোণিত লক্ষ্য ছিলো উত্তর ও পূর্ব ভারতের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ 
এল।বাগুলোতে স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের' প্রতিষ্ঠা । একটি মাত্র রাষ্ট্র 
প্রতিটা স্বপক্ষে লাহোর প্রস্তাবের উপর যে-আপোষ-রফা! করতে 
হনেচিলো, যুক্ত বাংলা ফমুলা বা অন্রূপ কান পরিকল্পনার 
মাধ্যমে প্রস্তাবিত অঞ্চলগুলি বা তাদের বৃহত্তর অংশের সংহতি 
বিধান বরা সন্তব হলে তার কোন প্রয়োজন হতো না। এই রকম 
এবাটি মীমাংসা হলে তা-ই হতো কংগ্রেস-পুষ্ঠপোধিত হিন্দ, 
মহাসভীপস্থীদের নিশ্চিত পরাজয় তখ৷ মুসলিম লীগের বৃহশুর বিজয়ের 
সুচক। কিন্ত এই লক্ষ্য বর্জন করে মুসলিম লীগ কার্যত: যে-ভূমিকা 
গভণ কবে তা ইতিহাসের পাতায় আত্মমর্পণের এক গ্রানিকর 
অধ্যায়্দপেই চিহ্নিত হয়ে থাকবে । বস্ততঃ মুমলিম লীগের সেই 
ভামিব। ছিলো জেনে-শুনে বানিয়া কংগ্রেষ, চরম ধর্সান্ক হিন্দু মহাঁসতা 
ও ডপ-নহাদেশে বুটিশ রাজের শেষ প্রতিনিবি লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের 
গোপন অতাতের কাছে নতি শ্বীকারেরই সামিল । 
ভারতের বিভাগ প্রতিরোধ করার জন্য পাকিস্তানকে ব্যবচ্ছেদ 
করার বে যড়যণ্্র ইতিপূবেই শুরু কর! হয়েছিলো, বাংলার এঁক্যের 
আলোচনার কিছুটা অগগতি সাবনের পরই তা আরে! প্রচণ্ড শক্তি 
নিয়ে সক্রির হয়ে ওঠে। হিন্দু সংবাদপত্রগুলির প্রচারনার অভিযান 
আরো বিষাক্ত হয়ে ওঠে এবং বাংলার এক্যপর্থী হিন্দু নেতার৷ 
তাদের এক্য প্রচেষ্টার প্রতি স্বীকৃতি দানে প্রাদেশিক মুসনিম লীগের 
অণীহার ফলে ধারা ইতিপূর্বেই অনেকটা দূর্বল হয়ে পড়েছিলেন 
ক্রমাগত হতোদ্যম হয়ে পড়েন। এক্য প্রশে আলোচনার জন্য 
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নয়াদিল্লী পে ছার পর তীর বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয় তাঁর ফলে 
শী কিরণ শঙ্কর রায় এই আলোচনা! থেকে সরে দাঁড়াবার সিদ্ধান্ত 
করেন। পরিণামে শরৎ বনস্গুর একক কণ্ঠের আওয়াজ কংগ্রেম মহলে 
আর বড় একটা সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়নি । 


তাদের পরিচয় অজ্ঞাত 

ইতিমধ্যে কোন কোন পত্রিকার এই মর্মে খবর প্রকাশিত হয় বে 
বাংলার আইন পরিষদের লীগ দলের বিদ্রোহী বলে কখিত গ্র্প- 
ভুক্ত কয়েকজন প্রতিনিবি বাংলার মপ্রিসভা পুনর্গঠনের দাবী পেশ 
করার উদ্দেশ্যে সম্প্রতি দিল্লী গমন করেছেন ।' জনাব হাবিবুরাহ বাহার 
২১শে মে এই খবরের সত্যতা অস্বীকার করে খবরাটকে শবৈব মিথ্যা 
ও ভিত্তিহীন" বলে অভিহিত করেন। বাহার সাহেবের এই বিবৃতিটি 
মনিং নিউজের প্রথম পুষ্ঠায় ফলাও করে ছাঁপা হয় এই শিরোনাম দিয়ে 2 

'মন্ত্রিসতা পুনর্গঠন নিয়ে জিন্নাহর সাথে কোন আলোচনা! হয়নি £ 

বাংলার ভবিষ্যৎ গঠনতন্রই ছিলো প্রধান আলোচ্য বিষয় £ 

হাবিবুল্লাহ বাহার কতৃক প্রকাশিত সংবাদের সত্যতা অস্বীকার |" 


কায়েদে আজম করি যোগাযোগের রাস্ত। দাবী £ 
সামরিক জোট গঠনে আগ্রহ প্রকাশ 

২১শেমে কায়েদে আজম হিন্দস্তানের মধ্য দিয়ে পূব ও পশ্চিম 
পাকিস্তানে সংযোগকারী একটি যোগাযোগের পথ দাবী করেন। তিনি 
হিন্দুস্তান ও পাকিস্তানের মধ্যে মৈত্রী 'ও পারম্পরিকতার সম্পর্ক স্থাপনের 
উপরও গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি এমনকি দুই রাষ্ট্রের মধ্যে 
সামরিক জোট গঠনের স্বপক্ষে মত প্রকাশ করেন। রয়টারের 
প্রতিনিধি ডান ক্যাম্থেলকে প্রদত্ত এক সাক্ষাৎকারে প্রশ্বোত্তরকালে 
এই তিনটি মৌলিক গুরুত্বপুর্ণ বিষয়ে তিনি তার মতামত ব্যক্ত কবেন 
এইভাবে 


ইতিহাস কথা কও ৬৪ 


প্রশ্ন £ সশস্ত্র বাহিনীগুলো কিভাবে বণ্টন করা হবে বলে আপনি 
মনে করেন? পাকিস্তান ও হিন্দৃস্তানের মধ্যে একটি প্রতিবন্মা 
চুক্তি বা অন্নরূপ কোন সামরিক জোট গঠিত হতে পারে 
বলে কি আপনার মনে হয়? 

উত্তর ঃ সবগুলো সশস্র বাহিনীকেই পুরোপুরি বণ্টন করতে হবে। 
তবে উভয়ের পারস্পরিক স্বার্থে এবং যে-কোন বৈদেশিক 
আগ্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে হিন্দুস্তান ও পাকিস্তানের মণ্যে 
একটি প্রতিরক্ষা চুক্তি বা জোট গঠন করা উচিত হবে বলে 
আমি দঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। 

প্রশ £ বাংলা 'ও পাঞ্জাব বিভাগের দাবী সম্পর্কে আপনার কি 
অভিমত ? 

উত্তর £ আমি পাঞ্জাব ও বাংলা বিভাগের ঘোর বিরোধী । আমরা 
আপোষহীনভাবে এর প্রতিরোধ করবে । 

প্রশ্ন ঃ আপনি কি হিন্দস্তানের মব্য দিয়ে পৃৰ ও পশ্চিম পাকিস্তান 
রাষ্টদ্বয়কে সংযোগকারী একটি পথ (করিডোর) দাবী 
করবেন? 

উত্তর £ হ্যা। 


আরেক প্রশের জবাবে কায়েদে আজম বলেন * আমি এ-কথা 
স্সটভাবে ঘোষণা করতে চাই যে, একটিমাত্র অখণ্ড কনফেডারেশন 
গঠন কিংবা একাধিক গ্র,পে বিভক্ত কনফেডারেশন গঠন অখবা 
একক রাষ্ট্র হিসাবে পর্ণ স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার জন্য রাষ্ট্রসমূহের 
অবাধ অধিকার থাকবে । 


কায়েদে আজম দাবীর তীব্র সমালোচন। 
কায়েদে আজম করিডোর দাবীতে হিন্দু মহলে তীবু সমালোচনার ঝড় 
ওঠে। হিন্দস্তান টাইম ২৩শে মে সংখ্যার প্রথম সম্পাদকীর নিবন্ধে 


৬৪ ইতিহাস কথ! কও 


লেখেন £ “পাকিস্তানের অস্তিত্ব বদি করিডোরের' উপর নির্ভর করে তবে 
সে-পাকিস্তান কোনদিনই ধরা-ধামে অস্তিত্বমান হবে না|” 

নেহেরু, কায়েদে আজমের “করিডোর' দাবীর উপর সবপ্রথম মন্তব্য 
কদেন ইউনাইটেড প্রেস অব আমেরিকাকে প্রদত্ত এক সাক্ষাৎকারে, তিনি 
বলেন, কারেদে আজমের সাম্প্রতিক বিবৃতিটি একেবারেই অবাস্তব । এই 
বিবৃতিতে প্রমাণিত হয় যে, কোন প্রকার আপোষ-মীমাংসায় আসার 
কোন ইচছাই তার নেই । করিডোরের দাবীটি উদ্ভট ও অলীক । আমাদের 
লক্ষ্য হচ্ছে বিশেষ এলাকাসমূহের পৃথক হবার অবিকারসহ ভারত 
ইউনিয়ন গঠন । আর কোন নতুন দাবী উত্থাপন না করে এই ভিত্তিতে 
একটি আপোষ-রফা না হলে আমরা কোন প্রকার বাধ্যবাধকতা স্বীকার 
করবো না। সে-ক্ষেত্রে আমরা সময়ক্ষেপ না করে ভারত ইউনিয়নের 
সংবিপান প্রণয়ন ও প্রযুক্তিকরণে আত্মনিয়োগ করবো |”? 

দৈনিক "ডন" পত্রিকা “বেহদদ পাজীর দল' (ক্র্যাঙ্ক-; মল) শীর্ষক 
এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে মন্তব্য করেন : “করিডোরের দাবীটি অভিনব 
কিছু নয়। পাকিস্তানের বিশেষ অবস্থানের জন্য অপরিহাধি এই 
করিডোরের কথা ইতিপুবে বহুবার বলেছেন কায়েদে আজম জিন্নাহ । 
পাকিস্তানকে বাস্তব, সুদৃঢ় ও শক্তিশালী ভিত্তির উপর প্রতিষিত 
করতে হলে তার উত্তর ও পুরাঞ্চলের সংযোগ সাধনকারী একটি 
করিডোর অপরিহাধি। সেযাই হোক, আমাদের মনে কোন সন্দেহ নেই 
যে, মুসলমানেরা যদি পাকিস্তান অর্জন করতে পারে-_বস্ততঃ তারা 
ইতিমধ্যেই তা করতে সক্ষম হয়েছে বলতে পারি-_তাহলে তারা 


পাকিস্তানের দৃই অংশের যোগ সাধনের জন্য কোথাও না কোথাও 
একটি করিডোরও নির্মাণ করে নিতে পারবে ।”' 


একটি খবর ও তার প্রতিবাদ 
২৪শে মে সংবাদপত্রের এক খবরে বলা হয়2 ২২শে মে বঙ্গীয় 
প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়াকিং কমিটির এক সভায় বাংলার ভবিষ্যৎ 


ইতিহাস কথা কও ৬৫ 


শাসনতন্ত্র প্রশ্নটি আলোচিত হয় । বোস-সোহরাওয়াদী ফধুলাটি কমিটির 
বিবেচনার্ধ উ্থাপন কর! হয়। কিন্তু এ-সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের 
পূবেই ২৮শে মে পর্বস্ত বৈঠক মুলতবী রাখা হয়। 


জনাব হাবিবুল্লাহ বাহার এই খবরের সত্যতা অস্বীকার করে বলেন £ 
'বোস-সোহরাওয়াদী” ফণুলাটি কখনো ওয়াকিং কমিটির সভায় 
উত্থাপন করা হয় নাই। আশা করা যাচ্ছে যে, বাংলার ভবিষ্যৎ 
শাসনতন্ন সম্পর্কে আলাপ আলোচনার জন্য প্রাদেশিক লীগ কর্তৃক 
নিযুক্ত সাব কমিটির কাছে আগামী ২৭শে মে এই ফর্ষুলাটি পেশ করা 
হবে| ২৮শে মে ওয়াকিং কমিটির সভায় সাব-কমিটির রিপোর্ট বিবেচনা 
করা হবে|” 


আলী আহমদ খানের দৃষ্টিতে 
২৬শে মে জনাব আলী আহমদ খান এম, এল, এ তার দৃষ্টিকোণ 
থেকে তৎকালীন পরিস্থিতির উপর আলোকপাত করে এক বিবৃতিতে 
তার অভিমত প্রকাশ করেন। বিবৃতিতে তিনি বলেন : 


“বাংলার বতমান সাম্প্রদায়িক সমস্যাজনিত জটিলতার জাট ছাড়াবার 
একমাত্র উপায় হচ্ছে, অবিতক্ত সাবভৌম বাংলা রা, বা সার্বভৌম 
পর্ব পাকিস্তান স্যষ্টি। এই তিক্ততার অবসানের জন্য বাংলার দূই মহান 
সম্প্রদায়ের উচিত এই আদরশশকে বরণ করে নেয়া--যাকে হিন্দুরা 
অবিভক্ত, সার্বভৌম বাংলা এবং মুসলমানের! মুসলমানদের জাতীয় 
আবাসভূমি' সাবভৌম পুৰ পাকিস্তান বলে অভিহিত করতে পারেন” 

তিনি অনুকরণযোগ্য যুজি-নিষ্ঠার সংগে বলেনঃ যেহেতু লোক- 
বিনিময় সম্ভব নয়, সেহেতু সকল বাংগালীর উচিত বাংলাদেশে শাস্তি 
ও সম্প্রীতির সংগে সহ-অবস্থান করা-যেমন তারা করে আসছে 
স্মরণের অতীত আবহমান কাল থেকে | বাংলাকে বিভক্ত করা হলে 


দুই সমপ্রদায়ের মধ্যে ক্রমবর্ধমান তিক্ততা স্য্টি অবধারিত । তাছাড়া 
৫-- 


৬৬ ইতিহাস কথা কও 


বিভাগোত্তর পূব বাংলায়, হিন্দুদের ও পশ্চিম বাংলায় মুসলমানদের 
নিরাপত্তা বলতে আর কিছু থাকবে না |” 


জনাব খান আরো বলেন: “পূব পাকিস্তান” বলতে কোন 
সম্প্রদায়ের স্বার্হানিকর কিছু বোঝায় না : “পূব পাকিস্তান” মানে বাংলার 
মৃক্তি, শৃঙখলবন্ধন নয় | পক্ষান্তরে, বাংলাকে যদি বিভাগ করা হয় 
তাহলে তা হবে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের স্বার্থের পক্ষে 
চরম হানিকর, কেননা সে অবস্থায় তার! বৃটিশ ও অবাঙ্গালী পঁজি ও 
কায়েমী স্বার্থের দাসত্ব-নিগড়ে বন্দী হয়ে যাবে চিরতরে | 


উপসংহারে তিনি সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেন: “বিভক্ত 
বাংলা সাম্প্রদায়িক হানাহানি ও চরম দারিদ্র্যের নিষ্করুণ যাতনায় 
ধুঁকে ধুকে মরবে । কাজেই, দেশকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য 
মরণপণ সংকল্পের সংগে বিভাগের চক্রান্ত প্রতিরোধ করাই হবে 
হিন্দু-মুসলিম-তফশিলী-নিবিশেষে বাংলার সকল দেশপেমী সন্তানের 
পবিব্রতম কর্তব্য |” 


গভর্ণর বারোর উদ্বেগ 

২৭ শেমে কলকাতার অস্থিত অবস্থ! এবং ক্রমবর্ধমান ও অপ্রত্যাশিত 
উত্তেজনা বৃদ্ধিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বাংলার রাজ্যপাল 
বারো দিল্লীকে জানান। তিনি অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত 
একটি খবরের বরাত দিয়ে বলেন, নেহেরু নাকি বলেছেন যে, ২রা জুন 
থেকে সংগ্রামের একটি নতুন পধায় শুরু হবে এবং শাস্তিপৃণ মীমাংসার 
ব্যাপারে তিনি খুব আশাবাদী নন। কিন্ত মথাবিহিত অনুসন্ধানের 
পর গভর্নর মহোদয়ের এই উক্তির প্রামাণিকত! প্রতিপন্ন করা সম্ভব 
হয় নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁর এই উক্তিটি মিথ্য। বল্লই প্রমাণিত হয় । 


ইতিহাস কথা কও ৬৭ 


প্রাদেশিক লীগ কর্তৃক বাংলার ভবিষ্যৎ 
কায়েদে আজমের হস্তে সমপণণ 

বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়াকিং কমিটি ২৭শে মে, ১৯৪৭ 
বাংলার ভবিষ্যৎ কায়েদে আজমের হস্তে সমর্পণ করে ঘোষণা করেন £ 
“ভারতের সকল মুসলমানের পক্ষ থেকে ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র প্রশে 
আলাপ আলোচনা করার ও মীমাংসায় উপনীত হবার এখতিয়ার 
শুধু তাঁরই আছে। বাংলার মুসলমানেরা তার সিদ্ধান্ত মেনে নেবে |”? 

৩০শে মে মুসলিম লীগ সমর্থক পত্রিকাগুলোতে সংবাদটি পরিবেশিত 
হয় এভাবে £ 

“২৮শে মে ব্ধব'র সন্ধ্যা ৮টা থেকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম 
লীগ ওয়াকিং কমিটির ৫ ঘণ্টাব্যাপী এক অধিবেশন অনুষ্টিত হয়। 
অধিবেশনে বাংলার সমস্যাবলীর ক্ষেত্রে মুসলিম লীগের ভবিষ্যৎ 
মনোভাব সম্পর্কে একটি সর্বসম্মত প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। প্রস্তাবটি 
নিম়রূপ £ 

“ওয়াকিং কমিটি আন্ষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা! করছে যে, বাংলার 
শাসনতাপ্ত্রিক সমস্যার সমাধানের জন্য কোন কোন সংবাদপত্রে 
যে প্রস্তাবাদি প্রকাশ করা হয়েছে, সেগুলির সংগে ওয়াকিং কমিটি বা 
তন্নিযুক্ত সাব-কমিটির কোন সম্পর্ক নাই। 

“ওয়াকিং কমিটি মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবীর প্রতি অবিচলিত 
রয়েছে । কমিটি পুনরায় কায়েদে আজম এম, এ, জিন্নাহর নেতৃত্বে 
পর্ণ আস্থা ঘোষণ। করছে। কমিটি আরও ঘোষণা করছে যে, ভারতের 
সকল মুসলমানের পক্ষ থেকে ভবিষ্যৎ শাঁসনতণ্ব প্রশ্নে আলাপ 
আলোচনা করার ও মীম়াংসায় উপনীত হবার এখতিরার শুধু 
তীরই আছে । বাংলার মুসলমানেরা তার সিদ্ধান্ত মেনে নেবে। 

খবরে আরো বলা হয়, “জনাব মওলানা আকরম খা বৈঠকে সভাপতিত্ব 
করেন। ওয়াকিং কমিটির ২৭ জন ম্দস্যের মধ্যে ২৪ জন উপস্থিত 


৬৮ ইতিহাস কথা কও 


ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন জনাব খাজ। নাজিমুদ্দিন, জনাব নূরুস 
আমীন, জনাব হাবিবুল্লাহ বাহার, জনাব তমিজদ্দীন খান, এবং মাননীয় 
মন্ত্রী জনাব ফজলুর রহমান ও জনাব শামসুদ্দীন আহমদ | মৃখ্যমন্ত্ী 
জনাব এইচ, এস, সোহরাওয়াদরঁ, শিক্ষামন্ত্রী জনাব মোয়াজ্জেমুদ্দীন 
হোসেন ও জনাব এম, এ, এইচ, ইস্পাহানী এই সভায় অনুপস্থিত 
ছিলেন। 

“বৈঠকে আলোচনা চলাকালে প্রায় ১০০ ছাত্রের একটি দল 
লীগ মফিসের সম্মুখে সমবেত হয়। তারা বস্জ ফর্নুলা প্রত্যাখ্যান 
করে বিষয়টি অখিল ভারত মুসলিম লীগ হাই কমাগ্ডের হাতে ছেড়ে 
দেবার স্বপক্ষে মতামত জ্ঞাপন করেন | 


“জানা গেছেযে মওলানা! আকরম খা আজ বিমানবোগে দিল্লী 
যাত্রা করবেন। তাঁর সহগামী হবেন জনাব নূরুল আমীন, জনাব 
হাবিবুল্লাহ বাহার চৌধুরী ও জনাব হামিদুল হক চৌধুরী ! তাঁরা কায়েদে 
আজম ও লীগ হাই কমাও্কে বাংলার বতঁমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি 
সম্পর্কে অবহিত করবেন । রম 

“হিন্দু নেতাদের সংগে বাংলার রাজনৈতিক সমস্যাবলী আলোচনার 
জন্য নিযুক্ত বঙ্গীয় প্রাদেশিক লীগের সাব-কমিটি ভেঙ্গে দেয়া হয়েছে। 
ওয়াকিং কমিটির জনৈক সদস্য গতকাল (২৯ মে এক সাক্ষাৎকারে) 
আমাকে ( ষ্টাফ রিপোর্টার ) বলেন, যেহেতু কংগেস এই উদ্দেশ্যে 
আনুষ্ঠানিকভাবে কোন ব্যক্তিবিশেষ বা কমিটি নিয়োগ করে নাই 
সেহেতু মুসলিম লীগের এই সাব-কমিটি জিইয়ে রেখে আর কি লাভ ?” 


আদর্শে অটল শরৎ বনু 
৩১শে মে শরৎ বস্তু দিল্লীতে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে যুক্ত বাংলা দাবীর 
পুনর্ধোষণা করেন। মিঃ গান্ধীর সংগে সাক্ষাতের পর তিনি 
সাংবাদিকদের বলেন যে, গান্ধীর সাথে তিনি বাংলার পরিস্থিতি নিয়ে, 


ইতিহাস কথা কও ৬৯ 


বিশেষ করে বঙ্গ-ভঙ্গের বিকল্প হিসেবে স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র গঠনের 
প্রস্তাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। 

শী বস্থু এই মত প্রকাশ করেন যে, কংগ্রেস হাইকমাও যদি তাঁর 
পরিকল্পনা অনুমোদন করে তাহলে লীগ হাই কমাগডকে জনাব 
সোহরাওয়াদীর যুক্ত বাংলা পরিকল্পনা অনুমোদনে রাজী করানো 
সহজসাধ্য হবে। তার ও জনাব সোহরাওয়াদীর পরিকল্পনার মধ্যে 
কোন মৌলিক পার্থক্য নেই বলে তিনি উল্লেখ করেন। 

যুক্ত-বাংলা দাবী পুনরুথাপন করে শ্রী বস্থ ধলেন £ "আমার 
প্রস্তাবে আমার গভীর বিশ্বাস আছে। এই প্রস্তাব বাস্তবায়নের জন্য 
আমি শেষ পর্যন্ত লড়ে যাব। কংগ্রেসের অন্য নেতাদের সংগে সাক্ষাৎ 
করে বঙ্গ-ভঙ্গ রোধের সকল সম্ভাবনাই বিবেচনা করে দেখবো ।”' 


অখিল ভারত মুসলিম লীগ ওয়াকিং কমিটির বৈঠক 

১ল! জুন অখিল ভারত মুসলিম লীগ ওয়াকিং কমিটি দেশের সর্বশেষ 
রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য নয়াদিল্লীতে এক বৈঠকে 
মিলিত হন। বৈঠকের কার্ধবিবরণী সাধারণ্যে প্রকাশ করা হয় নাই। 
বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন : জনাব নওয়াবজাদা লিয়াকত আলী খান, 
জনাব সরদার আবদুর রব নিশতার, জনাব কেরামত আলী, জনাব 
লতিফুর রহমান, জনাৰ নওয়াব ইসমাইল খান, জনাব এম, এ, 
ইল্পাহানী, জনাব সৈয়দ আবদুর রউফ, জনাব মওলানা আকরম খা, 
জনাব কাজী মুহম্মদ ঈসা, জনাব মিয়া বশীর আহমদ, জনাব চৌধুরী 
খালিকৃজ্জামান, জনাব মামদোতের খান, জনাব রাজা গজনফর আলী 
খান ও জনাব গোলাম হোসেন হেদায়েতুল্লাহ। 


জনাব এম, এ, মতিন চৌধুরী, জনাব খাজা নাজিমুদশীন ও জনাব 


এম, এ, খুরোও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বলে সংগ্রিষ্ট খবরে উল্লেখ 
করা হয়। 


৭0 ইতিহাস কথা কও 


'সার্বভৌম বাংলার, বিয়োগে মণিং নিউজের “শোক' 

বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়াকিং কমিটির প্রস্তাবের উপর 
মন্তব্য প্রসঙ্গে ১লা জুন সংখ্যা মণিং নিউজের “সার্বভৌম বাংলার জীবন- 
চরিত ও মৃত্যুকাহিনী' শীর্ধক সম্পাদকীয় নিবন্ধে বল! হয় £ 


“পাকিস্তান জাতীয় রাষ্ট্রের সংগে সম্পর্কহীন সার্বভৌম বাংলা 
রাম্ট্র নামে যে কল্পশিশুটি বনু পূর্বেই ভরনস্থ হয়েছিলো যদিও প্রকৃত- 
প্রস্তাবে সে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলো নয়া দিলীতে মৃখ্যমন্ত্রী জনাব এইচ, এস 
সোহরাওয়াদীর সাংবাদিক সম্মেলনে সে শিশুটি তার স্বাভাবিক মৃত্যু- 
বরণ করে গত ২৮শে মে__যখন বাংল! লীগ ওয়াকিং কমিটি দ্ধযর্থহীনভাবে 
বসু ফমুলা' নিন্দার সংগে প্রত্যাখ্যান করে “মুসলিম লীগের 
পাকিস্তান দাবীতে অটল থাকার' সংকল্প ঘোষণা করেন। এর 
আকস্মিক জন্মলাভেও যেমন কে উ উল্লসিত হয়নি, তেমনি এর অবশ্যন্তাবী 
অকালমৃত্যুতেও কেউ হয়নি শোকে মুহ্যমান, কেউ গায়নি শোক 
গাথা, সম্রমে নমিত হয়নি কারু মস্তক | আমরা এই শোক গাথা প্রকাশ 
করছি শুধু সাবভৌম বাংলা নামক কল্পশিশুটির জন্ম, তার জীবনমরণ 
সংগ্রাম ও তার শোচনীয়রূপে স্বলপায়ু কিন্তু অক্লান্তকশ্মা জীবনের কাহিনী 
বয়ান করার উদ্দেশ্যে । তবে, বড় সমস্যার মোকাবেলা করতে গিয়ে 
ছোট বুদ্ধির মানষরা৷ কি পরিমাণ আহাম্মুকির পরিচয় দিতে পারে 
তার প্রতি অঙ্গুলি সঙ্কেত করাও এর উদ্দেশ্য । 


এ-কথ স্বীকার না করলে জনাব সোহরাওয়ার্দীর প্রতি অবিচার 
করা হবেষে, দিল্লীর সাংবাদিক সম্মেলনে ভাষণ্দানকালে তিনি পশ্চিম 
পাকিস্তানের সংগে সাবভৌম বাংল! রাষ্ট্রের কি সম্পর্ক হবে সে বিষয়ে 
সতর্কতার সংগে নীরবতা অবলম্বন করেন । কিন্ত তার চ্যালা-চামুণ্ডারা, 
খাস করে বাংলা লীগের ছুটিভোগী সেক্রেটারী জনাব আবুল হাশিম, 
তাদের গুরুকে সমর্থন করার ভ্রান্ত আগ্রহাতিশযঘ্যে হয়তো অজাস্তিকে 
পাকিস্তানকেই নস্যাৎ করার কাজে মাতেন।' 


ইতিহাস কথ। কও ৭১ 


মণিং নিউজ আরো! বলেন, “ এভাবেই অপমৃত্যু ঘটেছে সার্বভৌম 
বাংলা রাষ্ট্রের ঘৃণ্য প্রস্তাবনাটির | 

বাংল! হবে পাকিস্তান জাতীয় রাষ্ট্রেরই একটি সার্বভৌম ভঙ্গ 
- স্বায়স্তশাসিত পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত অপর অঙ্গগুলির 
সমমধা দা সম্পঙ্জ। 

তাদের চাইতে কোন অংশেই খাঁটেো৷ নয়, কিন্তু তাদের সঙ্গে একটি 
সাধারণ ভাষা, সাধারণ ধর্ম, সাধারণ সংস্কৃতি, সাধারণ গতি হাসিক 
উত্তরাধিকার, সাধারণ সুখ-দুঃখ ও সাধারণ আশা-আকাংখার পবিত্র বন্ধনে 
অবিচ্ছেদ্য সম্প্কদুত্রে আবদ্ধ। পশ্চিমে পাঞ্জাব, সিন্কু, সীমান্ত, 
বেহুচিস্তান এবং পূর্বে বাংলা ও আসাম সমনয়ে গঠিত মহান পাকিস্তান 
কমনওয়েলথ বিশের একটি অনপম আদর্শ স্থানীয় রাষ্ট্র, সুখী, 
সমৃদ্ধশালী এবং শান্তি ও প্রগতির উৎকৃষ্ট নিদর্শন |”? 


বিভাগ প্রতিরোধ সম্মেলনে জনাব হাবিবুল্লাহ 
বাহারের ভাষণ 

সেদিনই প্রাদেশিক লীগের অস্থায়ী সেক্রেটারী জনাব হাবীবুল্লাহ 
বাহার চৌধুরী ষশোরে বিভাগ-প্রতিরোধ অম্মেলনে ভাষণদান করেন । 
মণিং নিউজে তাঁর ভাষণের শিরোনাম দেয়া হয়ঃ “মুসলমানেরা 
মানবতার ভিত্তির উপর গড়ে তুলবে নতুন তাজমহল ।' জনাব বাহ'রের 
ভাষণের সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবরণ নিমুরূপ 2 

“এক শ্রেণীর হিন্দুরা তাদের কায়েমী স্বাথ বজায় রাখার উদ্দেশ্যে 
বাংলাকে বিভক্ত করার আন্দোলন শুর করেছেন।----কিন্তু পূর্ব- 
বাংলার ১কোটি ২৯ লক্ষ হিন্দু অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে এর বিরোধিতা 
করেন। এমন কি. শ্রী শরৎ চন্দ্র বস্থুর নেতৃত্বে বর্ণ হিন্দ সম্পূদায়ের 
একটি বিরাট অংশও যুক্ত বাংলার স্বপক্ষে । যুক্ত বাংল! হুবে বিশ্বের 
একটি অন্যতম সের! শক্তিশালী রাষ্ট্।” 


৭২ ইতিহাস কথা কও 


রটিশ সরকারের ৩রা জুন পরিকল্পনা ঘোষণা 


৩রা জুন ভাইসরয় লর মাউণ্টব্যাটেন বৃটিশ সরকারের ভারত 
বিভাগ পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। 


পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ৩র! ভুন অন্ন ইপ্ডিয়া রেডিওতে ভাষণ- 
*দাঁনকালে বৃটিশ পরিকভ্পনায় সন্মতিষ্ঞাপন করে উপসংহার টানেন 
এই বলে : “আমর। ক্ষদ্র বৃদ্ধির মানষ বৃহৎ কাজের দায়িত্ব বহন করচি। 
তবু, যেহেতু কাজটি বৃহৎ বা মহৎ, তার সেই বিপুল মহত্তের 
ছিটেফোটা ছিটকে এসে পড়ে আমাদের ওপরও |” 


মুসলিম লীগের পক্ষে প্রদত্ত ভাষণে কায়েদে আজম তাকে ইতিপূে 
বেতার ভাষণের স্থুযোগ দেয়া হয়নি বলে একটি প্রচ্ছনী সমালোচনার 
গৌরচন্দ্রিকা জুড়ে দেন। 


তিনি বলেন £ “আশা করা মায় ভবিষ্যতে আমাকে আমার কণ্ঠের 
আওয়াজ ও মত প্রকাশের অধিকতর সুযোগ সুবিধা দেয়া হবে। 
যাঁতে করে আমার বাণী আপনাদের কাছে খবরের কাগজের নিষ্প্রাণ 
মুদ্রিত অক্ষরের পরিবর্তে ঈথার তরঙ্গে সজীব ও টাটকা অবস্থার 
পৌছে দিতে পারি। 


আমার দৃঢ বিশ্বাস, ভাইসরয়কে বহু প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে 
কঠোর সংগ্রাম করতে হয়েছে । আমার মনে তিনি এই ধারনারই স্যষ্টি 
করেছেন যে, ন্যায়বিচার ও পক্ষপাতশৃণ্যতার উন্নততম আদর্শেই 
তিনি উদ্বদ্ধ হয়েছেন। শানস্তিপূর্ভাবে ও সুশুঙখল পদ্ধতিতে তাঁর 
উপরে ন্যস্ত ভারতের জনগণের কাছে ক্ষমতা হস্তাস্তরের দায়িত্ব পালনের 
পথে সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্ট1 করাই আমাদের 
কর্তব্য । 
“বুটিশ সরকার আমাদের কাছে যে পরিকল্পন৷ পেশ করেছেন 
সেটাকে আমরা একটা আপোষ হিসেবেই মেনে নেব, না চূড়ান্ত 


ইতিহাস কথা কও ৭৩ 


সমাধান হিসেবে মেনে নেব সেটা বিবেচনা করার ভার আমাদের উপর 
বর্তেছে। এই প্রশে আমি কোন আগাম সিদ্ধান্ত দিয়ে রাখতে 
ইচ্ছুক নই।” 


লীগ কাউন্সিল বৈঠক অনিদি কালের জন্য স্থগিত 

৫েই জুন জনাব মওলানা আকরম খা নয়৷ দিল্লী থেকে প্রদত্ত এক 
বিজ্ঞপ্তি মারফৎ বঙ্গীয় মুসলিম লীগ কাউন্সিলের বৈঠক অনিদিষ্ট 
কালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন। ১৪ ও ১৫ই জুন (১৯৪৭) 
ফরিদপুরে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হবার কথা ছিল। 


বিজ্ঞপ্তিতে জনাব মওলানা সাহেব বলেন £ “বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম 
লীগ ওয়াকিং কমিটির ২৮শে মে অনুষ্ঠিত সভায় গৃহীত প্রস্তাবক্রমে 
ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে আমি এতদ্বারা প্রাদেশিক লীগসহ সকল শাখা লীগের 
পুনর্গঠনকার্য অনিষ্ট কালের জন্য স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষণা 
করছি। আগামী ১৪ ও ১৫ই জুন ফরিদপুরে অনুষ্ঠিতব্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক 
মুসলিম লীগ কাউন্সিলের বৈঠকও আমি অনিদিষ্টকালের জন্য স্থগিত 
ঘোষণা করছি ।”' 


জনাব মওলানা সাহেব আরো বলেনঃ “পাকিস্তান সংক্রান্ত 
যুগান্তকারী ঘোষণার ফলে উদ্ভূত রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতেই 
আমি উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধ্য হয়েছি।' 


মুসলিম বাংলার প্রতিক্রিয়া 
বৃটিশ সরকারের ৩রা জুন পরিকল্পনায় মুসলিম বাংলায় যে 
প্রতিক্রিয়ার স্থষ্টি হয় তার সার সংকলন করা যায় মণিং নিউজের এই 
রিপোরি থেকে £ 
“মুসলমানদের মন ভোলানোর জন্যে সিলেটকে পুব পাকিস্তাণে 
যোগ দেয়ার অধিকার দেয়া হয়েছে । সিলেট একটি ঘাটতি এলাকা : 


৭৪ ইতিহাস কথা কও 


কাজেই সিলেটের অস্তরুক্তি পাকিস্তানের জন্যে সম্পদের পরিবর্তে 
দায় স্বরূপই হয়ে দাঁড়াবে | আসামের অন্যান্য এলাকার মুসলমানদের 
আশা-আকাঙখার গুড়ে বালি দেয়া হয়েছে । জলপাইগুড়ি ও দাজিলিং 
জেলা দুইটি পশ্চিম বঙ্গের সংলগ্ু না হওয়া সত্বেও সেই প্রদেশের 
সংগেই তাদের জুড়ে দেয়া হয়েছে । আবার অন্যদিকে বিহারের পুণিয়া 
জেলা উত্তর বঙ্গের সংগে সংলগ্ন হওএা সত্তেও গায়ের জোরে তাকে 
হিন্দুস্তান এলাকার মধ্যে রাখা হয়েছে । কলকাতার ভবিষ্যৎ যে কী 
হবেসে সম্পর্কে কিছু বলাই হয়নি |" 


ভারত বিভাগ পরিকল্পনায় বার্মার ক্ষোভ 

বামার এ, এফ, পি, এফ-এল-এর প্রেসিডেন্ট ও অস্তবতীক1লীন 
বার্মা সরকারের ডেপুটি চেয়ারম্যান উ আউং সান ভারত বিভাগ 
পরিকল্পনার বিরোধিতা করেন 1 ৫েই জুন রেঙ্গুনে প্রদর্ত এক 
বিবৃতিতে তিনি বলেন : “ভারতের দ্বিধা বিভক্তি শুধু ভারতীয়দের জন্য 
নয়, সমগ্র এশিয়া ও বিশ্ব-শাস্তির পক্ষে অশুভ সম্ভাবনার ইঙ্গিতবাহী । 
ভারতের নিকটতম প্রতিবেশী হিসেবে বার্মা এই অলক্ষণে সমাধানে 
উদ্বেগবোধ না ক'রে পারে না, একে আদৌ “সমাধান' বলে অভিহিত 
করা যায় কিনা সেটা অবিশ্যি প্রশ্বসাপেক্ষ |” 


জনাব ফিরোজ খান নুন 
পাঞ্জাবের মুসলিম লীগ নেতা জনাব ফিরোজ খান নূন এই 
পরিকল্পনার সমালোচনায় গভীর পরিতাপের সংগে মন্তব্য করেন 2 
“8০ লক্ষ মুসলমানকে আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে 
শিখদের মনস্তষ্টির উদ্দেশ্যে 1” 
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পরিকল্নন! গ্রহণে অখিল ভারত মুসলিম লীগ 
কাউন্সিলের সম্মতি 

সেদিনই ( €&ই জুন, ১৯৪৭ ) অখিল ভারত মুসলিম লীগ কাউন্সিল 
বৃটিশ সরকারের ৩রা জুন পরিকল্পনা গ্রহণ করে নেন, স্বভাবতঃই 
বাংলা ও পাঞ্জাব বিভাগের স্বপক্ষে ই সিদ্ধান্ত করা হয়। সংবাদপত্রের 
খবর থেকে জান! যায়, কাউ্সিলের ৮ জন সদস্য পরিকল্পনা গ্রহণের 
বিরুদ্ধে ভোটপ্রদান করেন ; কিন্তু 80০ জন সদস্য ভোট দেন স্বপক্ষে । 
কাউন্সিলের মোট সদস্য সংখ্যা ছিলো &৭%। আড়াই ঘণ্টাব্যাপী 
আলোচনা ও বিতর্কের পর পরিকল্পনাটি গ্রহণের স্বপক্ষে প্রস্তাব 
গৃহীত হয়। 


পরবর্তীকালে বিভিনৃ পত্রপত্রিকার স্তন্তে কাউন্সিল বৈঠকে 
বিরুদ্ধ মত দাবিয়ে রাখার অভিযোগ উত্থাপন করা হয়। এই অভিযোগের 
সত্যতা অস্বীকার করে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে জনাব হামিদুল হক চৌধুরী 
বলেন যে, পরিকল্পনাটি প্রত্যাখ্যানের স্গপারিশ করে প্রথম বক্তৃতা 


করেন কাউন্সিলের বাংগালী সদস্য অধ্যাপক জনাব রহীম | এই 
সুপারিশের সমর্থনে দ্বিতীয় বন্তা ছিলেন জনাব জেড, এইচ, লারী। 


উভয়ের বন্তৃত! একই ধরনের ছিল বলে জনাব চৌধুরী মন্তব্য করেন। 


পরিস্থিতির আকন্সিক মোড় পরিবর্তন 


অখিল ভারত মুসলিম লীগ কর্তৃক বৃটিশ সরকারের পরিকল্পনা 
গহণের ফলে পরিস্থিতির আকস্মিক মোড় পরিবর্তন ঘটে । বাংলা- 
আসাম সীমান্ত নির্ধারণ কমিশনের কাছে পেশ করার উদ্দেশ্যে 
মুসলমানদের দাবী দাওয়া নির্ণয়ের জন্য একটি কমিটি গঠনের 
উদ্দেশ্যে ১০ই জন মণিং নিউজ অফিসে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। 
কলকাতি৷ ইসলামিয়া কলেজের অধ্যক্ষ ড: ইতরাতি হোসেন জুবেরীকে 
সভাপতি এবং অধ্যাপক নফিস আহমদ, ডঃ আতাউল হাকিম, জনাব 
সৈয়দ মোহসিন আলী ( মণিং নিউজের তৎকালীন অস্থায়ী সম্পাদক ), 


৭৫. 
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জনাৰ জহিরুল হক ও অধ্যাপক স্ুলতানূল ইসলামকে সদস্য নিযুক্ত 
করে এই কমিটি গঠন করা হয়। 

বাংলা ও আসামে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাগুলোর ভৌগোলিক 
অর্থনৈতিক ও সামরিক গুরুত্বগত অবস্থান সম্পর্কে তথ্য ও পরিসংখ্যান 
সঙ্কলন করে তার ভিস্তিতে প্রণীত স্মারকলিপি মুসলিম লীগের মাধ্যমে 


সীমানা নিধাঁরণ কমিশনের কাছে পেশ করাই এই কমিটির লক্ষ্য 
বলে ঘোষণা করা হয়। 


অকাল প্রচারণ। 

পরের দিন ১১ই জন, কলকাতার মুসলিম লীগ সমর্থক পত্রিকা- 
গুলিতে প্রকাশিত এক সংবাদে বল৷ হয় যে পুৰ পাকিস্তানের রাজধানী 
হবে চট্টগ্রাম | রাইটার্স বিল্ডিংয়ের সরকারী মহলের বরাত দিয়ে 
লীগ পন্রিকাগুলির মাধ্যমে এমন ব্যাপক আগাম প্রচারনায় অনেকেই 
বিস্মায়াবিষ্ট ও বিমৃট হয়ে যান। প্রকাশিত সংবাদে আরো বলা হয় যে 
স্থান নির্বাচনের প্রাথমিক কাজ ইতিমধ্যেই অনেকদূর এগিয়ে গেছে 
এবং পূর্ব পাকিস্তান সরকারের দফ তর চট্টগ্রামের ২০ মাইল ব্যাস্যার্ধের 
মধ্যে স্বাপন করা হবে।' 

অনেকের মতে, বাংলাবিভাগ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের 
পূর্বেই এই রকম একটি অনাছুত কল্পনার বুদ নিয়ে এতোটা হৈ 
চৈ করার ফলে কলকাতার উপর মুসলিম লীগের দাবী একেবারেই দুর্বল 
হয়ে পড়ে। 


বাংলার ভবিষাৎ নিধ্ণারণের জন্য এম, এল, এ দের 
বৈঠক আহ্বান 
বাংলার গবণণর ১১ই জুনের এক ঘোষণায় বাংলা বিভাগ প্রশে সিদ্ধান্ত 
গ্রহণের জন্য ২০শে জুন বাংলার এম, এল, এ দের এক বৈঠক আহবান 
করেন এবং নিদিষ্ট দিনে পরিষদ কক্ষে উপস্থিতির নির্দেশ দিয়ে এম, 
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এল, এ দের কাছে আমন্ত্রণ লিপি প্রেরণ করেন । এই উদ্েশ্যে প্রচারিত 
গবর্ণরের বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষণা করা হয় যে, বঙ্গীয় আইনপরিষদের যে 
অংশ বাংলার মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলোর প্রতিনিধিত্ব করে সে 
অংশের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করবেন মাননীয় জনাব নরুল আমীন; 
অবশিষ্ট অংশের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করবেন বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ 
বাহাদূর স্যার উদয় চাদ মাহতাব, কে, সি, আই, ই। বিজ্ঞপ্তিতে 
আরো নির্দেশ দেয়া হয় যে, বুটিশ সরকারের ৩র! জন বিবৃতিতে উল্লিখিত 
সদস্যদের যুক্ত অধিবেশনে সভাপতিত্ব করবেন জনাব নুরুল 
আমীন। অনুরূপ অধিবেশন যদি অনুষ্ঠিত হয় তা হলে আইন সতার 
পরিষদ কক্ষই হবে তার অনুষ্ঠানস্থল | 


আবার আগাম প্রচারন।-_এবারের লক্ষ্য ছু"ট? 

জনাব সোহরাওয়াদী ও জনাব আবুল হাশিমের বিরোধী কয়েকজন 
মুসলিম লীগ নেতা ১২ই জুন দিল্লী থেকে কলকাতা প্রত্যাবর্তন 
করেন। মণিং নিউজ তাঁদের বরাত দিয়ে পাঠকদের জানান যে পূর্ব 
পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায় স্থাপন করার ব্যাপারে মোটামুটি 
একটা মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । পত্রিকার স্টাফ রিপোগির আরেক 
কদম এগিয়ে বলেন; “বিশৃস্তসূত্রে জান! গিয়েছে যে জনাব খাজা 
নাজিমুদ্দীনকে বাংলার রাজনীতিতে ফিরে আসার জন্য অনুরোধ করা 
হচেছ | নয়া সরকারের সম্ভাব্য কর্ণপার হিসেবে তারই নাম শুনতে 
পাওয়। যায়।”? 


৩র৷ জুন পরিকল্পনায় কংগ্রেসের সম্মতি 
অখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির ১৫ই জন অধিবেশনে ১৫৭-২৯ 
ভোটে বৃটিশ সরকারের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। ৩২ জন সদস্য ভোট 
দানে বিরত থাকেন । উপস্থিত সদস্যের সংখ্যা ছিলো ২১৮ | কমিটির 
নয়া দিল্লীতে অনষ্টিত এই অধিবেশনে দীর্ঘ ৮ ঘণ্টাব্যাপী তৃমূল বিতর্কের 
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পর প্রস্তাব গৃহীত হয়। বিতর্কজনিত উত্তেজনাকর পরিস্থিতি 
আয়ত্তে আনার জন্য নেহরু ও প্যাটেলকে খোলাখুলি বলতে হয়েছিলো 
বে, কমিটির সামনে “দু টিমাত্র বিকল্প পথ রয়েছে £ দেশবিভাগের 
নীতিতে সমন্মতিজ্ঞাপন করা, অথবা ভারতের শতধা বিচ্ছিনকরণ 
(বলকানাইজেশন ) ও নিরন্তর নৈরাজ্যের নিশ্চিত সম্ভাবনা! মেনে নেয়া । 


লীগ পালণমেণ্টারী বোর্ডের বৈঠক 
অখিল ভারত মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী বোর্ড গণপরিষদে 
নিবাচনের জন্য পূর্ব বাংলার প্রাীদের নাম বিবেচেনার উদ্দেশ্যে 
১৮ই জুন দিল্লীতে এক বৈঠকে মিলিত হন। 


স্যার ওলাফ কর্তক একটি দৃইীন্ত স্থাপন 
১৮ই-ভুন উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের গবর্নর স্যার ওলাফ ক্যারো৷ 
তার বিরুদ্ধে আনীত একদেশদশিতার অভিযোগের উল্লেখ করেন। 
সীমান্ত প্রদেশের আসণু গণভোটের প্রেক্ষিতে এবং বৃহত্তর রাজনৈতিক 
স্বার্থের খাতিরে তিনি ক্ষমতার হস্তান্তর প্রক্রিয়৷ সম্পনন না হওয়া প্যস্ত 
দই মাসের জন্য ছুটিতে যাবার অনুমতি প্রার্থনা করেন। প্রার্থনা মগ্তুর 
হওয়াতে স্যার ওলাফ ক্যারো যুক্তরাজ্য যাত্রা করেন এবং স্যার রব 


ম্যাকগেগর ম্যাকডোনাল্ড লকছাটি সীমান্তের অস্থায়ী গবণ্নর হিসেবে 
তার স্থলাভিষিক্ত হন। 


পাকিস্তান রাষ্ট্র বাংলার স্বপক্ষে ভোটদানের জন্য 
সিলেট বাসীর নিকট আবেদন 
বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের অস্থায়ী সাধারণ সম্পাদক জনাব 
হাবিবুল্লাহ বাহার চৌধুরী ২০শে জুন সিলেটের জনগণের উদেশে; প্রদত্ত 
এক আবেদনে বলেন “সিলেটের ভোটদাতাদের প্রত্যেকের অবশ্য- 
কর্তব্য হচ্ছে তাঁদের জাতীয় ইতিহাসের এই ক্রান্তিলগে পাকিস্তান 
রাষ্ট্র বাংলায় যোগদানের স্বপক্ষে ভোটদান করা |” 
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বাংল! দ্বিধাঁবিভক্ত 

২০শে জুন বাংলা বিভাগ প্রশ্বের উপর ভোট গ্রহণ করে চূড়ান্ত 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ভোটের ফলাফল একট সাবধানতার সঙ্গে 
খতিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জনগণের ভাগা- 
নিধারণের নামে কি প্রবঞ্চনা আর প্রহসনের অভিনয় করা হয়েছে 
বাংলার জনগণের ভাগ্য নিয়ে । বাংলাকে বিভাগ করার নীতিগত প্রশ 
উ্থাপন এবং তাকে জনমত যাচাইয়ের ভিত্তি হিসেবে উপস্থাপন করাটাই 
স্বতঃ গণতন্বের নামে শঠতা বৈকিছু নয়। কি তবু এই শঠতার 
প্রতিরোধ না করে বাংলার ভাগ্যনিধারনের গণতন্বসন্মত সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করা হয় ! 

শুক্রবার ২০শে জুন পরিষদতবনে নির্ধারিত নিয়ম অনুসারেই 


বঙ্গীয় আইন সভার দুই অংশের বিশেষ আমপ্রণক্রমে আহত বৈঠক 
অনুষ্ঠিত হয়। 


মাননীয় জনাব নূরুল আমীন (স্পীকার)-এর সভাপতিত্বে পরিষদে 
বাংলার মুসনিম সংখ্যাণ্র জেলাগুলোর প্রতিনিধিত্বকারী অংশ ১০৬-৩৫ 
ভোটে প্রস্তাব গ্রহণ করেন যে বাংল! বিভাগ করা চলবে না । 


বর্ধমানের মহারাজার সভাপতিত্বে বাংলার অমুসলিম সংখ্যাগুরু 
অংশ ৫৮-২১ ভোটে প্রস্তাব গ্রহণ করেন যে বাংলা বিভাগ করতে 
হবে। 

উভয় অংশের যুক্ত বৈঠক ১২৬-৯০ ভোটে “বর্তমান গণপরিষদে' 
যোগদানের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করেন। তিনজন কমিউনিস্ট সদস্য 
ভোটদানে বিরত থাকেন। পৃথক বৈঠকে গরহাজির একজন মুসলিম 
সদস্য এই যুক্ত বৈঠকে উপস্থিত থাকেন ; একজন কংগ্রেস সদস্য 
ভোটদানে অংশগ্রহণ করেন নাই। মুসলিম সংখ্যাগুরু জেলাগুলির 
প্রতিনিধিত্বকারী অংশ ১০৫-৩৬ ভোটে “সিলেট জেলার পর্ব 
পাকিস্তানভুক্তি' কামনা করে প্রস্তাব গ্রহণ করেন। 


৮০ ইতিহাস কথা কও 


মোট ১০২ জন মুসলিম সদস্যের মধ্যে ৯৯ জন বৈঠকে উপস্থিত 
ছিলেন। গরহাজির সদস্যদের মধ্যে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য জনাব 
এ, কে, ফজলুল হক। তিনি শহরের বাইরে এবং অন্ুস্থ ছিলেন। 
অপর দুইজন অনুপস্থিত সদস্য ছিলেন জনাব শামন্গুল ছদা ও জনাব 
খুররম খান পন্নী। 

যুক্ত অধিবেশনাটি শুরু হয় ঠিক অপরাহ্ন তিনটায়, জনাব নূরুল 
আমীনের সভাপতিত্বে। বিভিন সংবাদপত্র ও সংবাদ সরবরাহ 
প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের ভীড়ে নীচের প্রায় সবগুলো গ্যালারীতে 
ঠাঁসাঠাসি অবস্থা হয়ে যায় | একজন সাংবাদিক সেই কায়রো থেকে 


কলকাতায় উড়ে আসেন একটি নতুন জাতির জন্ম লগ্নে প্রত্যক্ষ- 
দর্শী হবার আশায় । 


যুক্ত অধিবেশন ১২৬-৯৩ ভোটে “বর্তমান গণপরিষদে' যোগদানের 
বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর পরিষদকে আবার দুই অংশে” বিভক্ত 
কর৷ হয় এবং ১৫ মিনিট পরে অধিবেশন পুনরারম্ত করা হয়। 

পুনরারম্ত অধিবেশনে প্রেসিডৈণ্ট, পরিষদ বাংলার বিভক্তি সমর্থন 
করে কিনা তা পরিষদের ভোটের জন্য উত্থাপন করেন। ১০৬ জন 
সদস্য বিভাগের বিরুদ্ধে ও ৩৫ জন সমর্থনে ভোটদান করেন। 
ডেপুটি স্পীকার জনাব টি, আলী বিলম্বে আসেন ব'লে প্রস্তাবের উপর 
ভোটদানে অসমর্থ হন। 


সভাপতির উাপিত দ্বিতীয় প্রস্তাবাটি ছিলো পরিষদ “বর্তমান 
. গণপরিষদে' যোগদানে ইচ্ছক কিনা সে-্প্রশ্শে। ১০৭ জন সদস্য 
যোগদানের বিরুদ্ধে ও ৩৪ জন স্বপক্ষে ভোটদান করেন। 

তারপর ১০৫-৩৬ ভোটে সিলেটের পূর্ব পাকিস্তানভুক্তির সমর্থনে 
প্রস্তাব গৃহীত হয়। কমিউনিস্ট সদস্যরা নিরপেক্ষ থাকেন। | 


পরিষদের অধিবেশনে একটা খুবই কৌতুককর ব্যাপার ঘটে এই 
যে, মুখ্যমন্ত্রী জনাব এইচ, এস, সোহরাওয়াদী, জনাব হাসান ইন্পাহানী, 


ইতিহাস কথা কও ৮১ 


জনাব খাজা নূরুদ্দীন ও জনাব আবুল হাশিষ়ের মতে৷ বিশিষ্ট মুসলিম লীগ 
সদস্যরা আসন গ্রহণ করেন পশ্চিম বাংলা গ্রুপে এবং যথাক্রমে কংগ্েস 
দলের নেতা ও উপনেতা শ্রী কিরণশক্কর রায় ও ধীরেন মুখাজী আসন 
গ্রহণ করেন পাকিস্তান গ্রহ্পে। দুইজন মুসলিম মহিলা সদস্যার 
মধ্যে একজন, মিসেস এম, এ, হাকাম বসেন পশ্চিম বাংলা গুসপে, 
কিস্ত অপরজন মিসেস আনোয়ার! খাতুন বসেন পর বঙ্গ গ্রুপে । 


'বাংলার পৃষ্ঠে ছুরিকাঘাত'__ 
_পোহরাওয়ার্দী 
বাঁংলা৷ বিভাগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হবার পর সেদিনই এ-সম্পর্কে 
বাংলার মুখ্যমন্ত্রী জনাব সোহরাওয়ার্দী তার প্রতিক্রিয়া জানান সংবাদ- 
পত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতির মাধ্যমে । বিবৃতিতে জনাব সোহরাওয়ার্দী 
বলেন : 

“আশ! নিরাশার যন্বনার ইতি হল অবশেষে । স্বাধীন সার্বভৌম 
বাংলা রাষ্ট্র আদর্শের পৃষ্ঠে ছুরিকাঘাত কর! হয়েছে । বাংলাকে 
ছিধাবিতক্ত কর! হবে অচিরেই | মুসলিম বাংলার ক্ষোভের বিশেষ কার ণ 
নেই । আমরা অবিশ্যি চেয়েছিলাম একটা স্বঘম এঁক্যের ভিত্তিতে 
গঠিত রাষ্ট্র, যেখানে আমরা ম্ব-নির্ভর হয়ে আমাদের সম্পদের সন্যবহার 
ক'রে বিশ্বের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রগতিশীল ও সমৃদ্ধিশালী জাতি 
গ'ড়ে তুলতে পারতাম । কিন্তু সেই লক্ষ্যের পথে যুক্তভাবে এগিয়ে 
যাওয়ার সৌভাগ্য থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি। 

“মুসলিম বাংলাকে এখন নিজের পায়ে দাঁড়িয়েই তার অমিত 
সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের ঈগ্সিত লক্ষ্যপানে এগিয়ে যেতে হবে। 
পাকিস্তানের একটি অংশ হিসেবে তার খাদ্যসম্ভার পধাপ্ড হবে। 
পাটের উৎপাদক হিসেবে বিশ্ব হবে তার পদানত। তার শৈল্পিক 
ভবিষ্যৎ নিরাপদ । | 

৪ 
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“পাকিস্তানের আইন সভায় মুসলিম বাংল! শক্তিশালী ভূমিকার 
অধিকারী হবে। পাকিস্তানের শাসনতান্ত্রিক বিকাশ, নীতি নির্ধারণ ও 
সমৃদ্ধি সাধনের ক্ষেত্রে সেতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে । 
হিন্দুস্তীনের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্পৃদায়ের পরগাছ। হ'য়ে আর থাকতে 
হবেনা আমাদের | আমার দৃঢ়বিশ্বাস, অস্পৃশ্যতার ছু'ত্গ্রস্ত যে জাতির 
আস্তর্জীতিকতাবাদ একটি ভনিতামাত্র এবং যে জাতির এশিয়ার 
নেতৃত্বের খোলস একটি ভড়ংমাত্র, তেমন একটি জাতির অংশ হওয়ার 
চাইতে আপন সত্তার স্বাতন্্রে প্রতিথ্ঠিত হয়েই আমরা বেশী সমাদৃত 
হতে পারবে! বিশের দরবারে । তার কারণ আমাদের অনস্বীকার্য 
রাজনৈতিক গুরুত্ব ও অর্থনৈতিক সম্পদ । 

“ভারত বিভজ্ঞ হলেও, হিন্দু ও মুসলমানদের আগের মতোই 
মিলেমিশে থাকতে হবে ; শুধু জনগণের কল্যাণের খবরদারী করার 
দায়িত্বের ভার পড়েছে নতুন লোকেদের কাধে । 

“কাজেই এক্ষণে আমাদের অপরিহার্য কর্তব্য হচ্ছে হিন্দু ও মুসলিম 
সংখ্যা লখুদের স্বার্থসংরক্ষণ, এবং নিরাপত্তার ও ধর্ম-সংস্কৃতি নিবিশেষে 
সকল মানুষের ভোগ্য অধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তাবিধান করার 
উদ্দেশ্যে সমঝোতা ও মতৈক্যে উপনীত হবার উপায় নিধারণ। 

আমাদের পথ আলাদা হয়ে গেছে। চলুন আমরা পরস্পরের 
প্রতি বন্ধুত্বের ভাব বজায় রেখেই আমাদের পৃথক পৃথক পথে এগিয়ে 
যাই এবং প্রতিহিংসার মনোভাব পোষণ ও প্রতিপক্ষকে পদানত ক'রে 
কপাতিক্ষায় বাধ্য করার হুমকি প্রদর্শন থেকে বিরত হই |” 


লীগের তিন কমিটি 
বাংল! বিভাগের ফলে উদ্ভুত বিভিন্র সমস্যার মোকাবেলার উদ্দেশ্যে 
বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়াকিং কমিটি ২১শে জুনে অনুহিঠিত 
বৈঠকে তিনাটি কমিটি নিযুক্ত করেন। কমিটিগুলি ও তাদের সদস্যর 
হচ্ছেন £ 
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সীষানা নির্ধ(রণ কষিটি £ চেয়ারম্যান-_জনাব মওলানা মুহন্মদ 
আকরম খান। সদস্য--জনাব এইচ, এস, সোহরাওয়াদীঁ, জনাব নুরুল 
আমীন, জনাব তমিজুদ্শিীন খান, জনাব হামিদুল হক চৌধুরী, জনাব 
ইউসুফ আলী চৌধুরী, জনাব রাগীব আহসান ও জনাব ফজলুর রহমান 
(সেক্রেটারী ) (অতিরিক্ত সদস্য কে।-অপ্ট করার ক্ষমতাসহ )। 


সম্পদ কমিটি ই চেয়ারম্যান_-জনাব নূরুল আমীন । সদস্য_-জনাব 
এম, এ, এইচ ইস্পাহানী, জনাব মোয়াজ্জেমুদ্দীন হোসেন, জনাব নূরুল 
হক চৌধুরী, জনাব এস, জামান, জনাব শামসুদ্দীন আহমদ, 
জনাব আবদল্লাহ আল-মাহমুদ, জনাব জপীমুদ্দীন আহমদ, জনাব 
হামিদুল হক চৌধুরী ( সেক্রেটারী ) ( অতিরিক্ত সদস্য কো-অপ্ট করার 
ক্ষমতাসহ )। 

সিলেট গণভোট করম্মিটি ই চেয়ারম্যান__জনাব মওলানা মুহম্মদ 
আকরম খান। সদস্য- জনাব আবদুল্লীহেল বাকী, জনাব হাবিবুল্লাহ 
বাহার চৌধুরী (সেক্রেটারী ), জনাব গিয়াসুদশীন পাঠান, ডঃ এম, এ, 
মালেক, জনাব মফিজ্দ্দীন আহমদ, জনাব আই, এ, মোহাজির ও বঙ্গীয় 
মুসলিম ছাত্রলীগের সেক্রেটারী (অতিরিক্ত সদস্য কো-অপ্ট করার 
ক্ষমতাসহ )। 


মওলান৷ ভাসানীর যুক্তিলাভ 

২১ শে জন মওলান৷ আবদুল হামিদ খান ভাসানী গৌহাটি জেল 
থেকে মুক্তিলাভ করেন। আসামের বরপেটায় সংরক্ষিত চারণক্ষেত্রের 
বহির্ভাগে বিনাদোষে মুসলিম মোহাজেরদের উপর গুলিবর্ণ করে ৭০ 
বৎসর বয়ঙ্কা জনৈক মহিলাসহ ১২ জনকে নিহত করার প্রতিবাদে 
বিক্ষোভ ও আন্দোলন শুরু করার ফলে প্ববর্তী মার্চ মাসে তাকে 
কারারদ্ধ করা হয়েছিলো । মওলানা ভাসানী তখন আসাম প্রাদেশিক 
মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন। 


৮৪ ইতিহাস কথা কও 


ডঃ ঘোষ কংগ্রেস পরিষদ দলের নেতা নির্বাচিত 

২২শে জন ডঃ পি,সি, ঘোষ প্রস্তাবিত পশ্চিম বঙ্গ প্রদেশের 
কংগ্রেস পরিষদ দলের নেত৷ নির্বাচিত হন। কলকাতার কুমার সিং 
হলে কংগ্রেস সদস্যের বৈঠকে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় | আচার্ষ 
কৃ্পালনী বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। 


পাঞ্জাব ছি-খর্ডিত 

২৩শে জুন পাগ্রাব আইন পরিষদে প্রদেশের অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ 
জেলাসমূহের প্রতিনিধিত্বকারী অংশের বৈঠকে ৫০-২২ ভোটে পাঞ্জাব 
বিভক্তিকরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অবিশ্যি প্রদেশের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ 
জেলাসমূহের প্রতিনিধিদের বৈঠকে ৬১-২৭ ভোটে “যুক্ত পাঞ্জাব প্রস্তাব? 
গৃহীত হয়েছিলো । | 

দেওয়ান বাহাদূর এস, পি, সিংয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত যুক্ত 
অধিবেশন ৯১-৭৭ ভোটে নয়৷ গণপরিষদে যোগদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত 
হয়। সমর্থনকারী ৯১টি ভোটেন্দু মধ্যে ৮৮টি মুসলিম, ২টি ভারতীয় 
খৃষ্টান ও ১টি এ্যাংলো-ইগডিয়ান ভোট | বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিলেন হিন্দ 
শিখ ও তফসিলী সম্পৃদায়ভুক্ত সদস্যর! | 

অমুসলিম সংখ্যাগ্ডরু জেলাসমূহের প্রতিনিধিদের বৈঠকে যে ৫০ 
জন সদস্য পাপগ্রাব বিভাগের স্বপক্ষে ভোট দেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন 
৮ জন ইউনিয়ন দলভুক্ত মুসলিম সদস্য (খিজির হায়াত খান 
তিওয়ানার অনুগামীরা )। 


লীগের সিদ্ধান্ত 


ঢাকা হবে পুর্ব পাকিস্তানের রাজধানী 
২৭ শে জন বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়াকিং কমিটি 
পূর্ব-পাকিস্তানের অস্থায়ী প্রশাসনিক সদর দফতর ঢাকায় স্থাপনের সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করেন। চূড়ান্ত ফয়সালা হবার আগেই কলকাতার উপর দাবী 


ইতিহাস কথা কও ৮৫ 


শিথিল ক'রে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় বিভিন্ন মহল ওয়াকিং কমিটির 
বিচক্ষণতায় সংশয় প্রকাশ করেন । যদিও মুসলিম লীগ ঘোষণা করেন যে, 
ওয়াকিং কমিটির এই সিদ্ধান্ত কোনক্রমেই পূর্ব পাকিস্তানের অংশরূপে 
কলকাতার উপর মসলমানদের দাবী পরিহারের সমতুল্য বলে 
গণ্য করা যাবে না, তবুও সমালোচকেরা এই সিদ্ধান্তের যৌক্তিকত। 
সম্পর্কে প্রশ না তুলে পারেন নি। 


সিলেট 
পূর্বপাকিস্তানে যোগদানের সিদ্ধান্ত 
সিলেটের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের জন্য জনমত যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে ৬ 
ও ৭ই জলাই গণভোট অনুষ্ঠিত হয়| সিলেটের জনগণ বিপুল সংখ্যাধিক্য 
ভোটে পূ্ৰ-পাকিস্তানে যোগদানের স্বপক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। 


একটি নতুন জাতির জন্ম 

পৃথিবীর মানচিত্রে নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের আবিভাব হলো ১৪ই 
আগস্ট, ১৯৪৭ । পূর্ব বঙ্গকে নিয়ে গঠিত হলো তার পৃবাঞ্চল। কিন্তু 
লাহোর প্রস্তাবের ছায়াটক পর্যন্ত পড়তে পারেনি নবস্ষ্ট এই রাষ্ট্রের 
শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর মুকরে, কেননা বিভাগোত্তর দিনগুলোতে বরাবর 
এই প্রস্তাবকে পাশ কাটিয়ে চলা হয়েছে সযত্বে। দর-বিক্ষিপ্ত দুই 
অঞ্চলের সমন্বয়ে গঠিত এই দেশ যা' কিছু শাসনতান্ত্রিক কাঠামো! লাভ 
করেছে তা পুরোপুরিই আমাদের পুণ্যশ্লোক সংসদীয় রাজনীতি 
বিশারদদেরই নিজস্ব মস্তিষকপ্রসূত, আর এই মস্তিষকগুলোর অধিকাংশেই 
কোন বিবেকের বালাই ছিলো বলে মনে করার কোন সঙ্গত কারণ 
মেই। জন্ম থেকে আজ অবধি পাকিস্তানে একটি সাধারণ নিবাচনও 
অনুষ্ঠিত হয়নি, কাজেই লাহোর প্রস্তাবকে পাশ কাটিয়ে জাতির ভাগ্য 
নির্ধারণের জন্য কারুই কোন এখতিয়ার কিংবা জনগণের অনুমোদন 
লাভের প্রশ্বই ওঠে না। 


৮৬ ইতিহাস কথা কও 


সত্যনিষ্ঠ ও বিবেকসম্পনু কোন ব্যক্তিই স্বীকার না করে পারবেন 
না যে--(ক) লাহোর প্রস্তাবটিই ছিলো তার ব্যতিক্রমহীন সমগ্তায় 
জাতির, বিশেষতঃ পুব বাংলার জনগণের ম্যাণ্ডেট, কারণ ১৯৪৬ সালের 
সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব বজের জনগণ লমস্বরে বন্রকণ্ঠের আওয়াজ 
তুলেছিলেন এই প্রস্তাবেরই সমর্থনে এবং (খ) ১৯৪৬ সালের 
এপ্রিলে দিল্লীতে লেজিসলেটর্স কনভেনশনে যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তা 
কোনক্রমেই লাহোর প্রস্তাবের সংশোধনী সুচক ছিলে না, বরং 
পাকিস্তানের নিজস্ব সংবিধান রচনার জন্য একটি পৃথক গণপরিষদ গঠনই 
শুধু ছিলো এই ( দিল্লী ) প্রস্তাবের উদ্দিষ্ট লক্ষ্য, আর প্রস্তাবে উল্লিখিত 
“নিজস্ব সংবিধানাট' স্পষ্টতই লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতেই রচিত হবার 
কথা, কারণ লাহোর প্রস্তাব তখন নিবাচিত প্রতিনিধিদের উপর জন- 
গণের ম্যাণ্ডেটের মর্ধাদা লাত করেছে। পৃথক গণপরিষদ গঠনের মধ্য 
দিয়েই ১৯৪৬ সালের প্রস্তাবের (দিল্লী প্রস্তাবের) উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ 
হয়ে যায়, তারপরে আর এই. প্রস্তাবের কোন কার্ষকারিতা অবশিষ্ট 
থাকে নাই । নির্বাচিত প্রতিনিধিরা যদি জনগণকে ও তাদের ম্যাণ্ডেটকে 
বৃদ্ধাঙ্ষ্ঠ প্রদর্শন করতে না চাইতেন, তাহলে নতুন রাষ্ট্রের জন্ম- 
লাভের অব্যবহিত পর মুহূর্তে তাদের কর্তব্য হতো পরম এঁকাস্তিকতার 
সাথে লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতেই একটি সংবিধান রচনায় বৃতী 
হওয়া, কারণ জনগণ অন্য কোন প্রকারের শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর 
স্বপক্ষে নির্দেশ দান করেন নি। কিন্তু তারা তা' করলেন না । জনগণের 
উপর আস্থা রেখে যদি তাঁদের মতামত যাচাইয়ের জন্য সাধারণ নির্বাচন 
অনষ্ঠিত হতে৷ তাহলে পরিস্থিতি আজ সম্পূর্ণ অন্যরকম হয়ে 
দাড়াতো | সাধারণ নির্বাচনের অনুষ্ঠান না করার ফলেই শুরু হয় 
ষড়যন্ত্রের রাজনীতি, আর এই রাজনীতির শিকার হয়ে পড়েন জনগণ 
ও তদের স্বার্থে ধার সংগ্রামে অবতীর্ণ হন তীরা | সঙ্কট উত্তরণের ' 
আর কোন বিকল্প পথ যখন অবশিষ্ট ছিলো না ; তখন পূর্ব-পাকিস্তানের 
সোহরাওয়ার্দী ও ফজলুল হকের মতে মহাপ্রাণ জননায়কেরা গভীর 


ইতিহাস কথা কও ৮৭ 


অন্তদূ্টির সংগে মারী চুজির আকারে একটি সমঝোতায় উপনীত হবার 
উদ্দেশ্যে পর্ব পাকিস্তানের জনগণের সম্মতি আদায়ে সক্ষম হন। 
শান্তি-সন্প্পীতি ও পারস্পরিক আস্থার ভিত্তিতে সহাবস্থানই ছিলে। এ 
সমঝোতার লক্ষ্য | কিন্তু এই আস্থাও বাস্তবের কঠোর পরীক্ষার ধোপে 
টিকতে পারেনি । গণপরিষদের অঙ্গনে প্রথম স্থুযোগেই বিশ্বাসভঙ্গ 
করা হয়, আর এই বিশ্বাসভঙ্গে পূ পাকিস্তানের কতিপয় রাজনীতিক 
সেই ভূমিকাই পালন করেছিলেন যা” তারা ও তাদের সমগোত্রীয় 
পূর্বসূরীরা পালন করেছিলেন স্বাধীনতার প্রাক্কালে জনাৰ সোহরাওয়াদরশ র 
বিরুদ্ধে! 

রাষ্ট্রের শাসনতান্ত্রিক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এ যাবৎ অনেক কিছুই 


বলা হয়েছে এবং অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষাও করা হয়েছে । কিন্তু 
তাতে ফলোদয় হয় নাই কিছুই । এখন জাতির ইতিহাসে আসন প্রথম 


সাধারণ নির্বাচনের পূর্বাহ্নে আবার বাকবিতগডার ঝড় উঠেছে লাহোর 
প্রস্তাবকে কেন্দ্র ক'রে । এ-কথা পুনরুক্তির অপেক্ষা! রাখে না যে, জাতির 
আজকের এই সঙ্কটের জন্য লাহোর প্রস্তাবের প্রতি বিভাগোত্তরকালীন 
বিশ্বাসঘাতক্তাই দায়ী। দিল্লী প্রস্তাব ও বৃটিশ সরকারের ৩র!-জুন 
পরিকল্পন৷ এ দুয়ের কোনটিতেই দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো সম্পর্কে 
কিছু বল! হয় নাই। জনগণ কর্তৃক পৃবান্কে অনুমোদিত একট প্রস্তাবিত 
শাসনতান্ত্রিক কাঠামো ছাড়া একটি জাতীয় আবাসভূমি রচনার কথা 
চিন্তাই কর! যায় না, আর আমাদের ক্ষেত্রে বিশেঘভৌগোলিক অবস্থানের 
প্রেক্ষিতে এমন একটি কাঠামে। শুধু লাহোর প্রস্তাবেই স্ুক্প্ভ বে 
সনিবেশিত ছিলো, এবং এই লাহোর প্রস্তাবের প্রতিই জনগণ পূর্ণ 
অনমোদন দান করেছিলেন ১৯৪৬ সালে, গণতোট নামধেয় সর্বজন- 
স্বীকৃতি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে । 

আমাদের জাতীয় আবাসভূমি লাভের অব্যবহিত পূর্ববর্তী কয়েক - 
মাসের প্রায় দৈনন্দিন যে ঘটনাপস্তী ও দলিল দস্তাবেজ পেশ করা 
হলো তার ভিত্তিতে পাঠক দেখতে পাবেন, এমন কি ১৯৪৬ 


৮৮ ৃ ইতিহাস কথা কও 


সালের দদিঙ্লী €স্তাঁব গুহীত হবার পরেও আমাদের নেতারা ও তৎকালীন 
মুসলিম লীগ পন্রিকাগুলি একমাত্র লাহোর প্রস্তাবের নামেই শপথ 
নিতেন, এই প্রস্তাবের কথাই বলতেন এবং এই প্রস্তাবের আশ্াসবাণীই 
জনগণকে শোনাতেন, অন্য কোন প্রস্তারের নয়। দেশ ও জাতির 
সত্যিকারের দরদী কোন ব্যক্তি বা দলের সঠিক রাজনৈতিক দৃষ্টি-ভংগী কি 
হওয়া উচিত তা জনগণেরই বিবেচ্য । তবে এই মুহূর্তে কততব্যের আহ্ব.ন 
হচ্ছ আমদের জাতীয় ইতিহাসের বিস্ম.ত অধ্যায়গুলো স্মতিরপটে 
ভাস্কর করে তোলা এবং আর কালক্ষেপ না করে জনগণের আশা 
আকাঙ্খা বাসুবায়নের পথে অগ্ুসর হওয়া | ভুলে গেলে চলবে না যে, 
ইতিহাসের রজমঞ্চে অবলীলায় শত নটের আবির্ভাব ও তিরোভাব ঘটতে 


পারে। কিন্তু ইতিহাস কথা কয়ে যাবে নিরস্তর | 


একটি প্রেক্ষিত-__সমীক্ষ। 2 
বিভাগোত্তর কাল 


লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়াদ 
যে গৌরবময় আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিলেন এবং বাংলার সাবভৌম 
সংহতি ও অখণ্ড সত্তা সংরক্ষণের উদেশ্যে জনাব আবুল হাশিম যার প্রতি 
পর্ণ সমর্থন দান করেছিলেন, ই তিহাসের সেই অবিস্মরণীয় অধ্যায়ের 
এইভাবেই পরিসমাপ্তি ঘটলো ক্ষদ্র স্বার্থের উর্ধে উঠতে না পেরে। 
বাংলার হিন্দুরা পৃষ্ঠে ছুরিকাধাত করলেন এই আন্দোলনের ; 
জাতিধর্ম নিবিশেষে মানবতার সেবার মহান আদর্শে উদ্বদ্ধ হয়ে এই 
আন্দোলনের হোতা৷ হয়েছিলেন যিনি, তার বিরুদ্ধেই তারা লাগলেন 
মরিয়া হয়ে। সে অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটেছে, এবং ঘটেছে 
চিরকালের জন্যই | কিন্তু, আমাদের এই প্রিয় আবাসভূমির অঙ্গবৈকল্যের 
জন্য আমান্দর মুসলিম লীগ নেতারাও কিছু কম দায়ী ছিলেন না। 

মুসলিম বাংলাকে তার প্রিয় মাতৃভূমির একটি বৃহৎ অঙ্গচ্ছেদনের 
প্রবঞ্চনামুলক প্রক্রিয়াটি গভীর ক্ষোভের সংগে প্রত্যক্ষ করতে হয়েছিলো 
নীরব দর্শকের মতো, যদিও অপর কয়েকটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ 
বা থলের ভাগ্য নিষ্ধীরণ কর। হয়েছিলো অন্যতর প্রক্রিয়ায় । 

আমাদের কতিপয় নেত। প্রিয় মাতৃভূমির এক্য সংরক্ষণের জন্য 
সর্বস্ব ত্যাগ করবেন বলে যত গলাবাজিই করে থাকুন না কেন, বাস্তব 
ঘটনার সাক্ষ্য তার বিপরীত । প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কণধার হিসেবে 
যে মওলানা মুহম্মদ আকরম খান বজ নিধোষঘে ঘোষণা করেছিলেন যে, 
মসলিম বাংলা লৌহদৃঢ় সঙ্কল্পের সাথে এর প্রতিরোধ করবে' এবং 
মুসলিম বাংলার মুতদেহের উপরেই শুধু বাংলাকে বিভক্ত করা যাবে' 
সেই মওলানাকেই মোক্ষম লগ্নে তার কড়ে আঙ্গুলটিও নাড়তে দেখা 


৯০ ইতিহাস কথা কও 
যায়নি | শুধু তাই নয়, সবকিছু মিটমাট হবার আগেই লীগের যে কয়জন 
নেতা কলকাত৷ ছেড়ে ঢাকার পথে পাড়ি জমিয়েছিলেন তাদের মধ্যে 
তিনিই ছিলেন অগ্রর্ণী। বাংলা মুসলিম জাতীয় রক্ষীবাহিনীর সালারে 
স্ুবা জনাব আই, এ, মোহাজির মুসলিম বাংলার শেষ সৈনিক ও শেষ 
রন্তবিন্দ' দিয়ে বিভাগ প্রচেষ্ট! প্রতিরোধের 'সঙ্কলপ' ঘোষণা করেছিলেন 
এবং আরও হু'শিয়ারী দিয়েছিলেন যে “কালের চক্রে ইতিহাসের ঘটনার 
পৃনরাবর্তন ঘটবে ; মাত্র ১৭ জন মুসলমান যদি গোটা বাংলাদেশ জয় 
করতে পারে, তাহলে বাংলার কয়েক কোটি মুসলমানের পক্ষে তাদের 
নিজের দেশ নিজের অধিকারে রাখা অসম্ভব হবে না' | কিন্তু বাংল 
বিভাগের অকৃস্থলে এই মোহাজির সাহেবের কান্পনিক টিকিটিও 
দেখ! বায়নি, কিংব! ধর্মান্ধ হিন্দুদের অশুভ চক্রান্ত নস্যাৎ করার জন্য 
রণক্ষেত্রে তার অযুত যুযুখন বাহিনীরও সাক্ষাৎ পাওয়া যায়নি। 

তবে বাংলার মাটিতে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটেছিলো নিঃসন্দেহে | 
কিন্ত সে জনাব মোহাজির কথিত পদ্ায় নয়, ১৭৫৭-এর পলাশী 
প্রান্তরের পন্থায় । আর তখন থেকে আজ অবধি আমাদের জাতীয় 
জীবনের এই ২৩ বছরের ইতিহাসে বাংলার মাটিতে বাংলার মানুষেরা 
অনেক সংগ্রামেই অবতীর্ণ হয়েছে; জাতির পিত! ও মুসলিম লীগের 
১৯৪০ সাল থেকে প্রতিশ্ন্ত সকল অধিকার ও সুবিধা আদায়ের জন্য। 
কিন্ত এ-সব সংগ্রামই ব্যর্ব হয়েছে শক্তি ও নিষ্পেষনের জগদ্দল পাথরে 
চাপা পড়ে । 

জনাব সোহরাওয়াদীর ভাষায়, “আমাদের পথ আলাদা হয়ে গেছে 
এবং এই আলাদা পথের মিলন আর ঘটবার নয়। কিন্তু, স্বাধীনতা 
লাভের পূর্ব মুহূর্তে যে নেতারা জনাব সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বের বিরোধিতা 
করেছিলেন তাঁদের জিগ্যেস করতে পারি কি; তীর আরাধ্য মুসলিম 
বাংলার স্বপ্রের কি গতি হলো ? বাংলা বিভাগের প্রাক্-সুহূর্তে প্রদত্ত 
বিদায়ী ভাষণে জনাব সোহরাওয়াদী মুসলিম বাংলার ভবিষ্যতের চিত্র 


ইতিহাস কথা কও ৯১ 


অঙ্কন করতে গিয়ে দেখিয়েছিলেন যে, মুসলিম বাংল৷ হবে পাকিস্তানের 
এমন একটি অংশ যেখানে খাদ্যসমন্তার হবে পর্যাপ্ত এবং পাটের 
উৎপাদক হিসাবে “বিশের বাজার হবে যার পদানত ; যার 'শৈন্পিক 
ভবিষ্যৎ” “নিরাপদ | তিনি দেখিয়েছিলে ন ষে, পাকিস্তানের আইন 
পরিষদে “মুসলিম বাংলা' শক্তিশালী ভূমিকার অধিকারী হবে এবং 
শাসনতন্ত্র সংরচনে, নীতি নির্ধারণে ও পাকিস্তানের সমৃদ্ধিসাধনে সে 
তার বিশিষ্ট ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে। 

মুসলিম বাংলার ভবিষ্যৎ নিয়ে চল্লিশের দশকে এই ছিলো তার 
স্বপ্রুসাধ। কলকাতার হ্যারিংটন স্ট্রীটে জনাব ইস্পাহানীর বাসভবনের 
সবূজ-ঘেরা অঙ্গনে বসে ১৯৪৬ সালের এক অন্তিম সায়াহ্ের প্রদোষে 


জাতির পিতা কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিনাহও দেখেছিলেন 
মুসলিম বাংলার এই স্বপুচিত্র ৷ সেই চল্লিশ দশকের মধ্যভাগে কায়েদে 
আজমের হৃদয় ব্যথাতুর হয়েছিলো দেশের এই অংশের তার ভাইদের 
দূর্দশায়, সেদিন তিনি নীরবে অশ্রপাত করেছিলেন 'জঠরজ্বালায় ক্ষীণ, 
কৃশ, হাড়-জিরজিরে' মুসলিম বাংলার করুন চিত্র দেখে । রোমের 
ভস্মীভূত হবার সময় নীরোর গর্বোদ্ধত বংশীবাদনের মতে।, বিভাগোত্তর 
কালে এই চিববৃভুক্ষায় মুমূধু মুসলিম বাংলার প্রতি আমা7দর নীরোদের 
ওদাসীন্য কি কলক্কজনক নয়? সত্তর দশকের বাংলার চিত্র কি কায়েদে 
আজমের অক্কিত চল্লিশ দশকের বাংলার চিত্রের চাইতে কোন অংশে 
উজ্জ্বলতর? ৭ই মে, ১৯৪৭ সংখ্যা মণিং নিউজের ভাষায় বলা যায় 
“বিবেক ও দূরদৃষ্টিহীন অসৎ ব্যক্তিরা ছাড়া আর কেউই' এর জবাবে 
হা বলতে পারে না। 

 প্রকৃতপ্রস্তাবে বিভাগোত্তরকালে বাংলার অবস্থার যে আরো অবনতি 
ঘটেছে এ-কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। একমাত্র স্বার্থ- 
সন্ধানী ব্যক্তিরাই বাস্তবের বিকৃত ব্যাখ্যা! দিয়ে বিশ্বের চোখে ধুলে। 
দেবার অপচেষ্টা করে এসেছে এবং করছে । তারই প্রত্যক্ষ ফল হালের 


৯২ ইতিহাস কথা কও 


এই শাসনতান্ত্রিক সমস্যাজনিত বিল্রান্তি । কিন্ত দেশও জাতির কল্যাণ- 
ভবিষ্যতে বিশ্বাসী কোন ব]ক্তিই ইতিহাসের শিক্ষাকে উপেক্ষা করতে 
পারেন না। পেছনের পাতাগুলিতে আমাদের ইতিহাসের যে রূপরেখা 
তুলে ধরার চেষ্টা করেছি তা, থেকে চক্ষম্মান পাঠকমাত্রই অনুধাবন 
করতে পারবেন--যে বঞ্চনার ও প্রতিশর্তিভঙ্গের নিশ্ছেদ ইতিবৃত্ত এর 
আগাগোড়া জুড়ে আছে তাই হচ্ছে আমাদের আজকের রাজনৈতিক 
সমাজদেহের সকল ব্যাধির মৌল নিদেন। 
পাকিস্তানের ভিতিস্বব্ূপ লাহোর প্রস্তাবটি পরে ১৯৪৬ সালের 
দিলীতে অনুয্ঠিত লেজিসলেটর্স কনতেনশনে সংশোধন করা হয়েছিলো 
বলে ধারা দাবী করেন, তাঁদের কাছে বাংগালীদের জিজ্ঞাস্য ঃ দিল্লী 
প্রস্তাবটি গৃহীত হয়েছিলো ১৯৪৬ সালের ৯ই এপ্রিল তারিখে, কিন্তু 
তারপরে কেউ আর কোনদিন শুনেছে এর কথা? যদি সত্যি লাহোর 
প্রস্তাব সংশোধিত ও সারবস্তাহীন হয়ে থাকে, তাহলে একাধারে বঙ্গীয় 
প্রাদেশিক মুসলিম লীগ প্রধান জনাব মওলানা আকরম খান ও তার পত্রিকা 
দৈনিক আজাদ এবং খাজা পরিবারের মালিকানাধীন দৈনিক মণিং 
নিউজ এমনকি ১৯৪৭ সালের দিনগুলে'তেও কেন এই লাহোর 
প্রস্তাবের নামেই গ্রতিশ্তিবদ্ধ হতে থাকেন? স্র্তব্য যে, সেই যুগে 
কেবল এই দুইটি পন্রিকাই ছিলো বাংলাদেশে মুসলিম লীগের সমর্থক 
কাজেই তাদের এবং তৎসহ প্রাদেশিক লীগ প্রধান জনাব মওলানা আকরম 
খানের মতকেই জনসাধারণ আনুষ্ঠানিকভাবে মুসলিম লীগের মত 
'বলেই ধরে নিতেন। আমি ইচ্ছাকৃতভাবেই 'আজাদ'-এর সম্পাদকীয় 
নিবন্ধের উদ্ধৃতিদান থেকে বিরত থেকেছি, কারণ পত্রিকাটির মালিক 
জনাব মওলানা আকরম খানের বুতাবিবৃতির ব্যাপক উদ্ৃতির পর 
পত্রিকার মতামতের উদ্বৃতি অনাবশ্যক হয়ে পড়ে । কায়েদে আযমের 
প্রতি জনাব সোহরাওয়াদীর মনোভাব সম্পর্কে সমালোচকেরা সংশয় প্রকাশ 


করতে পারেন, কিন্ত জাতির পিতার প্রতি জনাব মওলানা সাহেবের ও 
খ জা পরিবারের অনুরাগ সম্পর্কে নিশ্চয়ই কেউ প্রশূ তুলতে পারে না। 


ইতিহাস কথা কও ৯৩ 


এতিহাসিক দলিলের সাক্ষ্য থেকেই জান! যাবে যে, দিল্লী প্রস্তাবটি 
গৃহীত হয়েছিলো ১৯৪৬ সালের এপ্রিলে, আর এদিকে মওলানা 
মোহাম্মদ আকরম খান জনাব সোহরাওয়ার্দীর এঁক্য প্রচেষ্টাকে বানচাল 
করার কাজে লিপ্ত থক। অবস্থায়ই ১৯৪৭ সালের ৫&ই মে ঘোষণ! করেন 
“মুমলিম বাংলা ১৯৪০ সালের স্ুবিদিত লাহোর প্রস্তাবে নির্দেশিত 
আদর্শের প্রতি অবিচলিত রয়েছে” এবং ১৯৪৭ সালের ১৯শে 
মে আরেক ঘোষণায় মওলান। সাহেবজান.ন: “অখিল ভারত মুসলিম 
লীগের লাহোর প্রস্তাবে উল্লেখিত পরিকজ্পনার সংগে সামগ্রস্যহীন 
কোন প্রস্তাব" তিনি সমর্থন করিতে পারেন ন!। খাজ। পরিবারের 
বাহুন মর্ণিং নিউজও জনাব মওলান! সাহেবের প্রতি এই প্রশে জোর 
সমথন জানান। 

কাজেই এ-সত্যটি খরতাপে দীপ্ত মধ্যাহ্ন দিনের সূর্ধালোকের মতোই 
স্পট যে, লাহোর প্রস্তাবটি অপরিবাতিত ও অসংশোধিত আকারেই প্রথম 
থেকে শেষ পর্যস্ত পাকিস্তানের মৌল ভিত্তিবূপে বিবেচিত হয়েছে এবং 
এ কারণেই এ প্রস্তাব আনুষ্ঠানিকভাবে পাকিস্তান প্রস্তাব বলে স্বীকৃতি- 
লাভ করে। 


ইদানীং আরেক দল নতুন ভাষ্যকারের উদয় হয়েছে। তাঁরা 
স্থানীয় একটি ইংরেজী দৈনিকের স্তন্তের উপর ভর করে এক নতুন 
ভাষ্যের আমদানী করেছেন । এই নবোঙিন স্তশুকের দল লাহোর 
প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তানের অঞ্চল ও প্রদেশসমূহের জন্য ধর! 
স্বায়স্ুশাসন দাবী করেন তাদের ক্পোকাৎ করার জন্যে একেবারে 
উঠে পড়ে লেগেছেন। এ'রা তাদের সমবর্মা পূর্বসূরীদেরও এককাঠি 
উপরে উঠে দাবী করছেন যে, আমাদের নেতার। বুটিশ সরকারের ওরা 
জন পরিকল্পনা মেনে নেয়ার ফলে লাহোর ও দিল্লী উভয় প্রস্তাবই 
বাতিল হয়ে গেছে এবং সেহেতু “পরিবতিত অবস্থার' সংগে খাপ 
খাইয়ে নেবার জন্য আমাদের পার্লামেণ্টারী রাজনীতিকেরা একটি 


৯৪ ইতিহাধম কথা কও 


যথোপযুক্ত শাসনতাত্রিক কাঠামোর জন্য নতুন করে ভাবতে বাধ্য 
হয়েছিলেন। এই ধরণের তন্তু, উ্থাপন বালস্ুলত মানসিকতার 
প্রকাশমাত্র, এবং এর একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে শাসনতাগ্রিক প্রশে 
অতীতের মতে! আবার জনগণের দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিয়ে তাদের 
ধাপ্পা দেয়া । 

এই ধাপ্পাবাজির প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটন করে আমাদের শাসন. 
তান্ত্রিক সমস্যার জাটিলতা নিরসন ও একটি সুষ্ঠু সমাধান নির্ণয়ের 
পথ নির্দেশের জন্য প্রয়োজন আমাদের ইতিহাসের অবশিষ্ট অংশের 
সার-সম্কলন। এ যাবৎ আমরা শুধু আমাদের প্রাক-বিভাগ অতীতের 
উপরই আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছি । এবার চলুন, দেখি আমাদের 
বিভাগোত্তর ইতিহাসের বাণী কি। এই বাণীর যত্ববান শোতা অবিশ্যি 
লক্ষ্য করবেন যে, দেশবিভাগের অব্যবহিত পরেই আমাদের শাসন- 
তাপ্ত্রিক প্রশ্বাবলীতে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ দলের যথেচ্ছাচারী 
চিন্তাধারার বিরুদ্ধে এ্ীক্যতানে বলিষ্ঠ আওয়াজ তুলেছিলো পূর্ব 
পাকিস্তানের মানুষ । ১৯৪৮ সালেই এই প্রতিরোধের আওয়াজ তুলেছিলেন 
পূব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ। পরের বছরই ১৯৪৯ সালে 
তাঁদের ধবনিটিরই প্রতিধ্বনি তে'লেন নবগঠিত বিরোধী দল পূব 
পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ । লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে একটি 
সংবিধান রচনাই হয় তাদের কর্মসুচীর মূল লক্ষ্য। (পরিশিষ্ট-__হ 
দেখুন )। 

১৯৫০ সালে নওয়াবজাদা লিয়াকত আলী খান গণপরিষদে 
মূলনীতি সাব-কমিটির রিপোর্ট পেশ করার পর এই রিপোর্টের সুপারিশ 
গুলোর বিরুদ্ধে পূৰ পাকিস্তানে তুমুল গণআন্দোলন শুরু হয়ে যায় । 
সে বছরই ফেব্রুয়ারী মাসে ঢাকা জেলা বার লাইব্রেরী হলে জনাব 
আতাউর রহমান খানের সভাপতিত্বে একটি গ্র্যাণ্ড ন্যাশনান কনভেনশন 
আহৃত হয়। জনাব খানের আকস্মিক অসুস্থতার পর আহ্বায়ক 


ইতিহাস কথা কও ৯৫ 


জনাব কামরদ্দীন আহমদ কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন । কনতেনশনে 
যোগ দেয়ার জন্যে বাংলার প্রত্যেক জেলা. থেকে প্রতিনিধিরা 
আসেন | এই প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন বার এসোসিয়েশন ও শিলপ- 
বাণিজ্য সমিতিসমূহের ( চেখার্স ) সদস্যরা, মুসলিম লীগের প্রাক্তন 
কমিগণ এবং বছ ছাত্রনেতা, কিষাননেতা, শৃমিকনেতা।, শিক্ষক ও 
সাংবাদিক । 

কনভেনশনে শাসনতন্ত্র প্রণয়নক্পে মূলনীতি নিধারণের জন্য 
১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে একটি বিকল্প প্রস্তাব 
গৃহীত হয়। সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত কনভেনশনের এই প্রস্তাবে কেন্দ্রের 
হাতে মাত্র দুইটি বিষয় ন্যস্ত কর! হয়, যথাঃ বৈদেশিক সম্পর্ক ও 
প্রতিরক্ষা, এই শর্তে যে ঃ 

(ক) ফেডারেল রাজধানীতে অবস্থিত সুপ্রীম কমাণ্ডের অধীনে 
পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে আঞ্চলিক জেনারেল অফিসার কমাণ্ডিংসহ 
প্রতিরক্ষা! বাহিনীসমূহের দুইটি ইউনিট গঠন করতে হবে । 

(খ) সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের অধিবাসীদের নিয়েই আঞ্চলিক প্রতিরক্ষা 
বাহিনী গঠন করতে হবে এবং সংশিষ্ট অঞ্চল থেকেই সে বাহিনীতে 
লোকসংগ্রহ করতে হবে। 

(গ) পূর্ব-পাকিস্তানে একটি আঞ্চলিক বৈদেশিক সম্পর্ক সংক্রান্ত 
দফতর স্থাপন করতে হবে। 

(ঘ) অপর সকল ক্ষমতা অঞ্চলসমূহের হস্তে ন্যস্ত থাকবে । 


করধার্করণ নীতি প্রসঙ্গে কনভেনশন এই মত প্রকাশ করেন বে, 
ফেডারেল সরকারের শুধু কয়েকটি নির্দিষ্ট বিষয় ও বস্তুর উপরই কর ধার্য 
করার অধিকার থাকবে । ঘাটতি হলে সে ঘাটতি পূরণের জন্য 
অঞ্চলসমহের অনুমতিসাপেক্ষে নতুন বিষয় ও বস্ত সংযোজন 
করা যাবে। 


৯৬ ইতিহাস বখা কও: 

মোদা! কথায়, দেশের প্রস্তাবিত শাসনতাধ্রিক কাঠামোর জন্য 
কনভেনশন প্রায় একটি পূর্ণাঙ্গ খসড়া পেশ করেন । (বিস্তারিত বিবরণ 
দেখুন, পরিশিষ্ট _জ )1 

জনাব লিয়াকত আলী খান পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি সরেজমিনে 
তদস্ত করার উদ্দেশ্যে ঢাক আসলে তাঁর কাছে কনভেনশনের 
প্রস্তাবগুলি পেশ করা হয়। পূর্ব-পাকিস্তানে তখন খুবই উত্তেজনাকর 
পরিস্থিতি বিরাজমান ছিলো । প্রস্তাবগুলির অন্তনিহিত বার্ণী ছিলে। 
এই যে, পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশে পরিণত 
হতে চায় না । জনাব লিয়াকত আলী খান পূর্ব পাকিস্তানের জনমতের 
দৃঢ়তা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন, কিন্ত এ কথা তিনি বুঝতে 
পেরেছিলেন যে তার নিজের রচিত যে রিপোর্ট তিনি পার্লামেন্টকে 
উপহার দিয়েছিলেন সেটিকে শিকেয় তোল। ছাড়৷ আর গত্যন্তর নাই, এবং 
অতঃপর তিনি শিকেয় তুলেই রাখেন সেটিকে । 

তারপর ১৯৫৪ সালের পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনকালেও 
লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে কেন্দ্রের হাতে মাত্র তিনটি বিষয় ন্যন্ত 
রেখে একটি সংবিধান রচনার দাবী যুক্তক্রণ্টের এঁতিহাসিক ২১ দফা 
কর্মসূচীতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। ( পরিশিষ্ট--ঝ দ্রষ্টব্য )। 
যুক্তফ্রণ্টের তিনটি অঙ্গদল আওয়ামী লীগ, কৃষকশ্রমিক পাটি ও নেজামে 
ইসলাম সমভাবে এই দাবী আদায়ের জন্য প্রতিশ্র্তিবদ্ধ হয় । নিবাচনে 
বাংলার জনগণও তাদের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিলে! | 


কিন্ত দাবীটি সাধারণ নিবাচনে নিবাচিত প্রতিনিধিদের উপর 
বাংলার সাড়ে পাঁচ কোটি মানুষের ম্যাণ্ডেটে পরিণত হওয়া সত্বেও 
কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন দল একে প্রতিরোধ করেন ; এই দলটিই দেশের এই 
অংশের রাজনৈতিক দৃশ্যপট থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিলো 
সেই সাধারণ নিরাচনে ॥ তদুপরি, দেশের জনসংখ্যার বৃহত্তর অংশের 
আশার স্বপ্নকে ধূলিসাৎ করার দূরতিসপ্ধিতে জনাব এ, কে, ফজলুল 


ইতিহাস কথা কও ৯৭ 


হকের নেতৃত্বাধীন পূ্-পাকিস্তানের ফুক্তস্রণ্ট মন্ত্রিসভা বরখাস্ত করা হয় 
এবং নিবাচনী মিত্রদের সমঝোতা ও এঁক্যের ভিত্তিমূলে ক্ঠারাঘাত 
করা হয় | কিন্ত তবু ১৯৫৭ সালে এই অঞ্চলের জন্য লাহোর প্রস্তাবের 
ভিত্তিতে স্থায়ত্তশাসন দাবী করে একটি প্রস্তাব পূব পাকিস্তান আইন 
পরিষদে সবসন্মতিক্রমে গ্রহণ কর! সম্ভব হয়েছিলো । ত৷ সত্তেও তথা- 
কথিত পার্লামেণ্টারী নিয়মান্সারে প্রাদেশিক পরিষদের এই সর্বসম্মত 
রায় গণপরিষদে প্রত্যাখ্যাত হয়, এবং সেটাও সম্ভব হয়েছিলো শুধু 
পশ্চিম পাকিস্তানী রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্ীদের সংগে আমাদের পূর্ব 
পাকিস্তানী রাজনীতিকদের একটি গোষ্ঠীর আতাতের ফলে। অথচ 
এই বিশেষ গোষ্ঠীটিও ১৯৫৪ সালের মহান নিবাচনী মৈত্রী জোটের 
অংশ হিসাবে ২১ দফা কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য জনগণের কাছে 
ওয়াদাবদ্ধ ছিলেন, আর এই কর্মসূচীর অন্যতম প্রধান স্তম্তই ছিলো 
লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে আঞ্লক স্থায়ত্তশাসন | 


তারপর ১৯৫৯ সালে যে দেশব্যাপী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত 
হবার কথা ছিলো তার মাধ্যমে এই ইন্স্যর চুড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য 
পূর্ব পাকিস্তানবাসী যখন দৃঢ় সংকন্পের সাথে প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলো 
তখন অকস্মাৎ বিনামেঘে বজপাতের মতো ১৯৫৮ সালের অক্টোবর 
মাসে শাসনতন্র বাতিল কবে সারা দেশের উপর সামরিক আইন চাপিয়ে 
দেয়া হয় | আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান যখন ১৯৬৬ 
সালের ফেক্ুয়ারী মাসে জাতির কাছে তীর সুবিখ্যাত ৬ দফা 
কর্মসুচী পেশ করেন তখন স্থায়ত্বশাসন আন্দোলন আবার নতুন 
ভাবে শক্তি সঞ্চয় করে | ( দেখুন, পরিশিষ্ট-এঞ ) | সেকালের প্রেসিডেণ্ট 
আইউব খান এর জবাব দেন জেহাদ, 'গুহযুদ্ধ' ও “অস্ত্রের ভাষার' 
ছমকি দিয়ে। এর পরের ইতিহাস ব্যাপক ধরপাকড়, নিষ্পেষণ, জনাব 
সোহরাওয়াদরঁ ও ইত্তেফাক-সম্পাদক জনাব তফাজ্জল হোসেনের নিগ্রহ, 
ইত্তেফাক প্রেসের বাজেয়াফতকরণ ও কুখ্যাত আগরতলা ঘড়যন্ত্র মামলার 

৬ 


৯৮ ইতিহাস কথা কও 
কলঙ্কিত অধ্যায় সকলেরই অল্পবিস্তর জানা আছে । ১৯৬৭ সালে 
পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলন (পি, ডি, এম, বলেই সমধিক 
পরিচিত) নামে আরেকটি আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলনে 
৬-দফ। পশ্থীদের সমর্থন ছিলো না । পি,ডি, এম, একটি ৮-দফা ফধনুলার 
উদ্ভাবন করে দাবী করেন যে এটি ৬ দফা কর্মসূচী থেকে অনেক 
বেহেতর | (৮-দফা ফমুলার বিবরণ দেখুন, পরিশিষ্ট )। যদিও 
৬-দফা পস্থীদের মতে ৮ দফা ফমুলা 'এই প্রদেশের জনগণের সত্যিকার 
দাবী দাওয়ার উপরে কয়েক দফা আপোষ রফার প্রস্তাবনামাত্র' তবুও 
আইউব শাহীর প্রতিক্রিয়া এর প্রতি কিছু বেশী অনুকূল ছিলো না । 
আইউবের মুখপাত্র জনাব স্ুলেরীর ভাষায়, ৮ দফা “মুজিবের ছয় দফ৷ 
থেকেও দই ধাপ নিকৃষ্ট' এবং সেহেতু “ দেশটা কি তার সংহতি অক্ষনু 
রেখেই বেঁচে থাকবে, না পি, ডি, এম-এর ধন্ভঙ্গ প্রতিজ্ঞা অনুসারে 
ভেঙ্গে টুকরো-টুকরো হয়ে যাবে সে প্রশ্ুটার একটা চুড়ান্ত ফয়সালা 
করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে ।' অর্থাৎ, ন্যায়নীতির কাছাকাছি কোন 
প্রস্তাবনাও পাকিস্তানের কাঠ়েনী স্বার্থগোষ্ঠী বরদাশত করতে পারবে না | 

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যু্থানের ফলে আইউবের পতনের পর 
ইয়াহিয়া সরকার গদ্দীনসীন হন। পরিবতিত অবস্থার প্রেক্ষিতে 
পি,ডি, এম, এর অঙ্গদলগুলি পাকিস্তান গণতন্ত্রী দল (পি,ডি,পি বলে 
সমধিক পরিচিত) নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে হাত 
মেলান। সাবেক পি,ডি, এম, এর ৮ দফার স্থলে পি,ডি,পি একটি নয়া 
মেনিফেস্টো' গ্রহণ করেন। তবে ৬ দফাপস্থীরা তাদের মূল দাবীতে 
অটল থাকেন এবং পুনবিবেচন! করতে অসন্মত হন। অপিচ, তীর! 
সাধারণ নির্বাচনের মারফত তাদের কর্মসূচীর উপর জনগণের রায় নেবার 
প্রস্তাব করেন, কারণ তার! বিশ্বাস করেন যে, জনগণই দেশের প্রকৃত 
মালিক এবং দেশের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের আসল চাবিকাঠি জনগণেরই 
হাতে। এই পটভূমির উপর ভিত্তি করেই জাতি আসন্ন ৭ই ডিসেম্বরের 
সাধারণ নির্বাচনের সন্মুখীন হচ্ছে। 


ইতিহাম কথা কও ৯৯ 


এ কথা এখন দিবালোকের মতোই স্পষ্ট যে, স্বায়ত্তশাসন দাবী 
কিছু অতিনৰ আবিষ্কার নয়। আমাদের রাশ্ট্রীয় ইতিহাসের চাইতেও 
প্রাচীন স্বায়ত্তশাসন দাবীর আদিসুত্র । আর এই স্বায়ভ্তশাসন দাবী আজ 
পূর্ব বাংলার মানুষের প্রাণের বস্ত, কারণ এটি তীদের জীবন-মরণের 
প্রশ । ম্বাধীনত। লাভের পরে পরেই স্বায়ন্ত-শাসন বঞ্চিত এই প্রদেশের 
মানুষ দেখতে পেয়েছে তার অধিকারগুলোকে একের পর এক বলি 
দেয়া হয়েছে অপর অঞ্চলের অন্য'য় স্বার্থের যৃপকাষ্ঠে, তার মাতৃভূমিকে 
ধীরে ধীরে পরিণত করা হয়েছে সেই অপর অঞ্চলের উপনিবেশে। 
তাই আজ মে আরো দেখতে পাচ্ছে, চল্লিশ দশকের মাঝামাঝি সময়ে 
তার ভাইদের' যে দর্দশ] দেখে হুছ কবে কেঁদে উঠেছিলো কায়েদে 
আজমের প্রাণ, মর্তর দশকে তাদের সেই দর্দশা আরো বেড়েছে বৈ 
কমেনি । 

আমাদের একশ্রেণীর তথাকথিত নেতারা জাতীয় জীবনের বিভিনু 
পর্যায়ে রাষ্ট্র-ক্ষমতার মদিরার আস্বাদ লাভ ক'রে যেতাবে বারংবার 
দেশ ও জাতিকে পাশব নি্মতার সাথে প্রতারিত করেছেন এবং 
পবিত্র কোরআনের নামে হলপ ক'রে ইসলামী প্রজাতন্ত্রের' শাসনতগ্রের 
হেফাজত করবেন ও ইসলামের অনুশাসন অনুসারে দেশ শাসন করবেন 
বলে উড়ে এসে জড়ে বসা বে রাষ্ট্রপ্রধান শপথ গ্রহণ করেছিলেন 
তিনি যেতাবে মেই শাসনতন্বকেই কলমের এক খোঁচায় উড়িয়ে দিয়েছিলেন 
সে অভিজ্ঞতার পটভূমিতে, একটি সাধারণ নিবাচনের মাধ্যমে জাতির 
আশা আকাংক্ষা নিরূপণ করে নতুন সলিলে রাষ্ট্রতরীর হাল সামলে 
না ধরা পর্যন্ত জনগণ সন্ধট হতে পারেন না। প্রজতিপ্ত্রের এই 
অংশের নিঃস্ব জনগণতক যে সীমাহীন শোষণ ও নিপীড়নে নিরজ্ত 
করা হয়েছে-_এবং তাও করা হয়েছে ইসলামের নামেই--সে অপ্রির 
সত্যটিও উপেক্ষা করলে চলবে না। আমাদের কিছু সংখ্যক পশ্চিম 
পাকিস্তানী নেতা ইসলামের নামে আরো যত নতুন নতুন কৃযুক্তি ও 


১০০ ইতিহাস কথা কও 


তত্তুই হাজির করুন না কেন, তা দিয়ে আর পূর্ব পাকিস্তানের 
জনগণকে ধোক। দেয়া সম্ভব হবে না । বরং তার ফল উল্টোই হবে, কারণ 
শান্তি ও ন্যায় বিচারের ধর্ন ইসলামকে অতীতে এই নেতারাই যেভাবে 
জনসাধারণকে ব্যাপক শোষণের হাতিয়াব হিসেবে ব্যবহার করেছেন 
জনগণের স্মতিপট থেকে সেই তিক্ত অভিভ্তা এখনো একেবারে 
মুছে যায়নি | ইসলাম গেল ব'লে জিগীর তুলে যাঁরা এই প্রদেশের 
জনগণকে তীদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত রাখার অপচেষ্টায় তৎপর, 
তারা পৃ পাকিস্তানের গণমানগের সঠিক চরিত্র অনুধাবনে ব্যর্থ 
হয়েছেন। তাদের অচিরে এই সত্যের সম্যক উপলব্ধি বাঞ্চনীয় যে, 
পূর্ব পাকিস্তান ন্যায়সঙ্গত ভাবেই নিজেকে পাকিস্তানের স্রষ্টা বলে 
বিবেচনা করে, কারণ (ক) বাংলা দেশেরই ঢাক] নগরীর স্যার সলিমুল্লাহ 
মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ১৯০৬ সালে, আর এই মুসলিম 
লীগেরই পতাকাতলে এক্যবদ্ধ হয়ে এই উপ-মহাদেশের ১০ কোটি 
মসলমান সংগ্রামের মধ্য দিয়েও বহু ত্যাগের বিনিময়ে পাকিস্তান অর্জন 
করেন ; (খ) এই বাংলারই বরিশালবাসী শেরে বাংলা জনাব এ, কে, 
ফজলুল হক আনুষ্ঠানিকভাবে পাকিস্তান প্রস্তাব বলে স্বীকৃত লাহোর 
প্রস্তাব উদ্ধাপন করেছিলেন, আর এই প্রস্তাবের ভিত্তিতেই দেশ বিভাগ 
ইন্স্যর উপর ভারতের দশ কোটি মুসলমানের রায় গ্রহণ করা হয়েছিলো , 
(গ) বাংলাদেশেরই মহানগরী কলকাতার হোসেন শহীদ সোহ রাওয়ারদী 
১৯৪৬ সালের লেজিসলোটর্স কনভেনশণে দিল্লী প্রস্তাব উত্থাপন 
করেছিলেন, আর এই প্রস্তাবই ভিত্তি রচনা করে পাকিস্তানের জন্য 
একটি স্বতগ্তর গণপরিনদের। (কিছু সংখ্যক লোক সম্পৃণ অযৌক্তিকভাবে 


এই প্রস্তাবকেই লাহোর প্রস্তাবের সংশোধনী বলে জাহির করার চেষ্টা 
করেন ); এবং (ঘ) ভু-ভারতের মধ্যে বাংলাই ছিলো একমাত্র প্রদেশ 
'যখানে মুসলমানেরা শতকরা একশত জন মুসলিম লীগ ও পাকিস্তানের 
স্বপক্ষে ভোটদান ক'রে ১৯৪৬ সালের একমা'র মুদলিম লীগ মগ্ত্রিসভা 
উপহার দেন কায়েদে আজমকে । (পরে সিষ্কু প্রদেশেও একটি মুসলিম 


ইতিহাস কথা কও ১০১ 


লীগ মন্ত্রিসভা গঠন করা সম্ভব হয়েছিলো, কিন্তু তা শুধু একটিমাত্র 
ভোটের সংখ্যাগরিঠতার জোরে । ) 


একথা সত্যি যে, বিকাশমান ঘট নাঁবলীর প্রেক্ষিতে বাংলার নেতারা 
পাকিস্তানকে একটিমাত্র অখও রাষ্ট্র হিসেবে গ'ড়ে তোলার নীতিতে 
সম্মত হয়ে আপোষ করেছিলেন। জনগণও এই আপোষের বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদের ধবনি উত্তোলন করেননি, কারণ তাঁদের বিশ্বাস ছিলো যে 
লাছোর প্রস্তাবের আদর্ণ অনুসারে তাঁদের প্রদেশ 'সার্বভৌম ও স্ায়ন্ত- 
শাসিত' হবে এবং সেহেতু দেশের এক অংশ অপর অংশের শোষণের 
শিকারে পরিণত হবার কোন অবকাশ থাকবে না । কিন্তু নবস্থট জাতির 
বৃহত্তর অংশের এই মহানুভবতাকে কোন-ক্রমেই খোদ লাহোর প্রস্তাব 
বিসর্জনের সামিল বলে বিবেচেনা করা সমীচীন হবে না। বড় জোর 
এতট্ক্‌ বল! যাঁয় যে, এটি হচ্ছে এই ভিত্তিতে একটিমাত্র রাষ্ট্র গঠনে 
সম্মতিদান যে, সে-রাষ্ট্রের অস্তরুক্ত ইউনিটগুলি স্বায়ত্তশাসিত ও 
সার্বভৌম হবে।” বস্ততঃ বাংলার মুসলমানেরা পরম আন্তরিকতা ও সরল 
বিশ্বাসের ভিত্তিতে এই সব আপোষ রফা মেনে নেয়া ছাড়াও আরও 
যে কয়টি বিশেষ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ত্যাগ স্বীকার করে তা হচ্ছে £ 
(ক) পশ্চিম অঞ্চলের সংগে ১২০০ মাইলেরও বেশী ব্যবধান সত্তেও 
পাকিস্তান ভুক্তিতে সন্মতিদান, (খ) জাতির পিতার জন্মভূমি করাচীকে 
দেশের রাজধানী হিসাবে গ্রহণ, (গ) গণপরিষদে নিজেদের ছয়টি 
আসন ত্যাগ করে সেগুলোতে পশ্চিম পাকিস্তানীদের নিবাচন (ঘ) 
অংখ্যাগরিষ্ঠতার অধিকার বিসর্জন করে সংখ্যাসাম্য গ্রহণ্ণ--যার ফলে 
প্রায় ১ কোটিরও বেশী লোক ভোটাধিকার বঞ্চিত হয় এবং এই অঞ্চল 
অনেক অর্থনৈতিক অধিকার ও বিশেষ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয় : 
এবং (ও) দেশের অপর অঞ্চলে প্রতিরক্ষা বাহিনী ও প্রশাসনিক সদর 
দফতর স্থাপনে আপত্তি করেনি। 
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এই সব আত্মত্যাগ ও স্বার্থবিসর্জনের মাধ্যমে বাংলার জনগণ 
নিঃসন্দেহে সপ্রমাণ করেছেন সুখী, সমৃদ্ধিশালী ও শক্তিশালী পাকিস্তানের 
নাগরিক হিসাবে একাবন্ধ থাকার আন্তরিক ইচ্ছা! | কিন্ত তার 
পবিণাম কি হয়েছে? আমাদের জাতীয় জীবনের ২৩ বছরেব ইতিহাস 
নিন্ম শোষণ ও পৌন:পুনিক প্রতিশ্রপ্তিভঙ্গের পুতিগন্ধময় একটি দলিল 
বৈ কিছু নয়, আর জনগণের মধ্যে পারস্পরিক আস্বাহীনতার কারণও 
এটাই | এই অঞ্চলের পাকিস্তান আন্দোবনেৰ প্র ধান হোতা ও জনগণের 
প্রিয় নেতা জনাব হোসেন শহীদ সোহরাও রাদরশকে যখন পাকিস্তান 


স্ষ্টির পর পূব বাংলার মাটিতে পদাপণ করার অনুমতি দেওয়া হলো না । 
এবং গণপরিষদে ভারতীয় নাগরিক অধ্যাপক রা'ভকুমার চক্রবর্তীর 


সদস্যপদ বজায় রাখা সত্তেও জনাব সোহরাওয়ার্শার সদস্যপদ বাতিল 
করা হয় তখন বাঙ্গালীদের মনকে আরকি ব'লে প্রবোধ দেয়া যেতে 
পারে? ১৯৫৪ সালের যে-এতিহাসিক নির্বাচনের মাধ্যমে দেশের জন- 

খ্যার বৃহত্তর অংশ সকল গুরুত্বপূর্ণ জাতীর ও প্রাদেশিক প্রশে সুস্পষ্ট 
রায় দিয়েছিলে, সেই নির্বাচনে"বিজরী হয়ে লাছে।র প্রস্তাবের উৎ।পক 
শেরে বাংলা জনাব এ, কে, ফজলুল হক মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপখ গহণের 
মৃহ্র্ত থেকেই যেখানে লাঞ্চিত হতে থাকেন চোখের সামনে তা দেখে 
বাংলার মান্ষ নিজের মনকে প্রবোধ দিতে পারে কি বলে? কিভাবে 
তাদের ক্ষব্ধ মনে প্রশান্তির শীতল বারির পরশ বুলিয়ে দেয়া যাবে 
যখন তারা স্বরণ করে, কেমন করে তাদের সবজনশ্বদ্ধেয নেতা ও 
বিভাগোত্তর পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম নিবাচিত মুখ্যমত্রীকে তার উদ্দেশ্যের 
সততার প্রমাণ দেয়ার জন্য একজ'ন বিদেশী সংবাদদাতা মোকাবেলা! 
করতে বাধ্য করা হর এবং পরিশেষে ৩০শে মে তরিধে প:কি স্তান 
প্রস্তাবের উ্থাপকের মতো নেতার নেতৃত্বাধীন পূর্ব পকিন্ডানের যুক্ত- 
ফ্রণ্ট মন্ত্রিসভা বরখাস্ত করা হয়ও বরখাস্ত মক্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য 
শেখ মুজিবর রহমানসহ বিপুলসংখ্যক যুক্তফ্রণ্ট কর্মীকে কারাগারের 
অন্ধকার প্রকোষ্ঠে ঠেলে দেয়া হয়? এই ভাগ্যবিড়ম্বনার কারণ কি এই 


ইতিহাস কথ! কও ১০৩ 


ছিলো না যে, মাত্র একদিন আগে ২৮শে মে তারিখে জনাব ফজলুল হক 
জনগণের ম্যাণ্ডেটে সজ্জিত মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে করাচীতে প্রধানমন্ত্রী 
জনাব মোহাম্মদ আলী বোগরার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মখ্যমন্ত্রী সম্মেলনে 
প্ৰ পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্শাসন দাবী উত্থাপন করেছিলেন? 
পৃ পাকিস্তানের দাবী দাওয়া! প্রতিহত করার জন্য সঙ্ক লপ বদ্ধ মনেরই 
কি একটা অন্রান্ত প্রকাশ ছিলো না এই ঘটনা, এমনকি সে দাবী 
দাওয়ার আওয়াজ যদি সাধারণ নিবাচনের মাধ্যমে উখিত হয় তবুও ? 


ইতিহাসের পাতা উল্টাবার কষ্ট স্বীকার করলে যেকোন ব্যক্তি 
দেখতে পাবেন, মোট ৩০৫টির মধ্যে ২৩০টি আসনের অধিকারী 
যুক্তফন্ট পরিষদ দলের প্রদত্ত ক্ষমতাবলে * বাংলার মুখ্যমন্ত্রী জনাব এ, 
কে, ফজলুল হক করাচীতে মুখ্যমন্ত্রী সম্মেন নে বাংলার দাবী উত্থাপন 
করেন এবং ছ্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেনযে, মাত্র তিনটি বিষয়, যথা , 
প্রতিরক্ষাঃ মুদ্রাব্যবস্থা ও বৈদেশিক সম্পর্ক কেন্দ্রের হাতে ছেড়ে দিয়ে 
আর সকল বিষয়ে পূর্ব পাকিস্তানকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দান করতে 
হবে এবং অতঃপর প্রদেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কেন্দ্র আর কোণ 
অজুহাতেই হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। 

পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ভ্তশাসন দাবীতে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তাঁর এই 
শুমিকাইকি ৩০শে মে তারিখে তার পতন ও স্বগৃহে অন্তরীণ হওয়ার 


* ১৯৫৪ সালের নিবাচনের পর পূৰ পাকিস্তান আইন পরিষদের 
দলভিত্ডিক সদস্যসংখ্যা ছিলো £ 


যুক্তফ্রণ্ট---- ২৩০ গণতন্ত্রী দল------- ২ 
তফসিলী ফেডারেশন-- ২৬ বৌদ্ধ সম্পৃদায় --- ২ 
কংগ্রেস --- ২৪ খিলাফতে রব্বানী --- ১ 
মসলিম লীগ--- ৯ খুষ্টান--------- ১ 
কমিউনিস্ট - - -- ৫ স্বতন্ন বণহিন্দু- - - ১ 


স্বতন্ত্র -- - ৪ মোট ৩০৫ 


১০৪ ইতিহাস কথা কও 


এবং প্রদেশের জনগণের রাজনৈতিক ভাগ্যাকাশে নতুন মেঘের ঘন- 
ঘটার কারণ ছিলো না? কিন্তু শাসকচক্র জনাব ফজলুল হকের ৩০ শে মে 
প্রদত্ত এক বিবৃতিকে তাদের দষকর্মের সাফাই হিসেবে ব্যবহার কবে । 
এই বিবৃতিতে তিনি বলেন অথবা তাকে বলতে বাধ্য করা হয় £ 


“এক অসতর্ক মৃহূর্তে, সম্ভবতঃ উচ্ছাসপ্রবণতার বশবতাঁ হয়ে, 
আমি এমন সব কথা বলেছি যা আমার বল! উচিত হয়নি | যা বলেছি 
তা বলার উদ্বেশ্য আমার ছিলো না । সে মুহূর্তে আমি আমার উক্তির 
তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারিনি । পাকিস্তানের প্রতি আমার কোন 
অসদিচ্ছা নাই, পাকিস্তানের কোন ক্ষতি আমি চাই না । পাকিস্তানের 
প্রতি আমার আন্গত্যে সনেহের স্থষ্টি হতে পারে এমন সব উক্তি 
করার জন্যে আমি আন্তরিক দঃখিত। বার্ধক্যহেতু আমি রাজনৈতিক 
জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করছি।”' 


হক সাহেব যদিও চাপে পড়েই অবসর গ্রহণের সিদ্ধান্ত ঘোষণ। 
করতে বাধ্য হয়েছিলেন, তবও "এই ঘোষণাকে তার মন্ত্রিসতা বরখাস্ত 
করার অজহাত হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে, কিন্ত এ যুক্তিতে 
তাকে কি স্বগৃহে অন্তরীণ করা যায়? এইসব চাতুরী ও কৌটিল্য 
যুক্তির পেছনের চক্রান্ত ধ'রে ফেলার জন্য কিছুমাত্র বেগ পেতে হয়নি 
পূব পাকিস্তানের জনগণের । অশীতিপর হক সাহেবের বার্ধক্যকে (তার 
বয়েস তখন ৮১ বছর) শাসকচক্র যে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে 
পারে সে-আশঙ্কা সবারই ছিলো, কাজেই রাজনীতি থেকে তার অবসর 
গ্রহণে এই প্রদেশের জনগণ অনেকটা স্বস্তিই বোধ করেন। কিন্তু কে 
জানতো বাংলারই আরেক সন্তান বগুডার মোহাম্মদ আলীর তুনে আরো 
অনেক বাণ ছিলো ? এই সব কয়টি বাণেরই তিনি সদ্ব্যবহার করেছিলেন 
দক্ষ তীরন্দাজের মতো পরবর্তী কয়েকটি দিনে, আর আঘাতে আঘাতে 
শতধা বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিলেন বাংলার ১৯৫৪ সালের মহান নির্বাচনী 
মৈত্রী, চূর্ণবিচুণ করে দিয়েছিলেন জনগণের সকল আশা-আকাঙখা | 


ইতিহাস কথ। কও ১০ 


ইতিহাস মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না| মাত্র ১৯৫৩ সালের ডিসেম্বর 
মাসে মোহাম্মদ আলী সরকার মাফিন সরকারের সঙ্গে একটি মামরিক 
চক্তি সম্পাদন করেছিলেন । পূর্ব পাকিস্তানে এর বিরুদ্ধে তুম্‌ল বিক্ষোভ 
প্রদর্শন করা হয়। ১৯৫৪ সালের নিবাচনের ফলাফলে মাকিনীদের 
আশাভজ্ হয়, যদিও তাদের পাকিস্তানস্থ রাষ্ট্রদূত মিঃ হিলড্রেথ নিবাচনে 
ক্ষমতাসীন দলের অভূতপূর্ব বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন । 


পুর্ব পাকিস্তানে বিরোধীদলের এতিহাসিক বিজয়লাভের পর শাসকচক্রের 
ব্রাণ কর্তারপে আবির্ভূত হন মিঃ ক্যালাহান একজন মাকিন 
সাংবাদিক । করাচীতে জনাব ফজলুল হকের সংগে এক সাক্ষাৎকারের 
পর তিনি যে রিপোর্ট প্রকাশ করেন তাতে প্রতীয়মান হয় যে, হক 
সাহেব বাংলার" “স্বাধীনতা” চান। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত 
মুখ্যমন্ত্রী জনাব ফজলুল হক রিপোর্টের প্রতিবাদ ক'রে ঘোষণা করেন £ 
“রিপোর্টের প্রতিটি শব্দ ভিভ্ভিহীন ও প্রতিটি বাক্য সত্যের অপলাপ 
মাত্র |” কিন্তু তবু অনেকে যাঁকে “বাংলার মুকুটহীন নুপতিঃ বলে 
অভিহিত করেন সেই হক সাহেব রেহাই পেলেন না শাসকচক্রের 
রুদ্ররোষ থেকে, অথচ আমাদের রাজনীতিতে বদি সংসদীর কানুনের 
শাসন মেনে নেয়া হতো তাহলে পুৰ পাকিস্তানের জন্য স্বায়ভ্ুশাসন 
আদায়কারী হিসেবে তেই সময়েই তিনি তার র'জনৈতিক জীবনে 
গৌরবের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করতে পারতেন । কিন্তু তা হবার 
ছিলো না, কারণ আমাদের তথাকথিত নেতারা অতীতের মতো তখনো 
কায়েমী স্বার্থ, আমলাতন্ত্রও সামন্ত প্রভুদের যোগসাজসে দেশের প্রকৃত 
মালিক জনগণকে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড থেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখার 
নীতিতেই অটল ছিলো । 


বিভাগোত্র পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম নির্বাচিত সরকারকে যেভাবে 
বরখাস্ত করা হয় তা' দনিয়ার কোন গণতাপ্ত্িক রাষ্ট্রের ইতিহাসে দেখা 
যায় না । এ-থেকেই কারুপক্ষে অনুমান করা কঠিন ছিলো না, 


১০৬ ইতিহাস কথা কও 


বে পরবতাঁ দিনগুলোতে কি ভয়াবহ নির্মমতার সংগে জনগণের কণ্ঠিরোধ 
করা হবে এবং কায়েমী শ্বাথের বেদীতে তাদের সকল অধিকার ও 
স্বার্থ বিসর্জন দেয়৷ হবে। বস্তত: পরবর্তীকালে পাকিস্তানের জনগণের 
বিরুদ্ধে যত ষড়যন্ত্র সংঘটিত হয়েছে তার সব কয়টি ১৯৫৪ সালের 


যডযপ্ধেরই পুনরাবৃততিমাত্র | 


কারেমী স্বার্থের তল্পীবাহক শাসক চক্রের ঘৃণ্য জনবিরোধী 
ভুমিকা এমনকি পশ্চিম পাকিস্তানও নিবিবাদে মেনে নিতে পারেনি । 
ক্ষমতাসীন দলভুক্ত পশ্চিম পাকিস্তানের বেশ ক য়কজন নেতা তীদের 
দলের উর্দতন কর্তুপক্ষের অগণতান্ম্রিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে অসন্তোষ 
প্রকাশ করেন। ১৯৫৪ সালের ৯ই এপ্রিল মুসলিম লীগ নেত। জনাব 
হাশিম গাজদার পাকিস্তান অর্জনের কৃতিত্ব মুসলিম লীগের বলে উল্লেখ 
ক'রে বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের ধৃক্তফ্রণ্ট সেই পাকিস্তানকেই ধ্বংস করতে 
চায়, কাজেই প্রদেশটির ভাগ্য এই 'দেশদ্রোহীদের' হাতে ছেড়ে রাখা 
যায় না । তাঁর এই উক্তিতে বিরক্ত হুয়ে কয়েকজন স্বদলীয় পূর্ব পাকিস্তানী 
সদস্য তাঁকে আর বাক্যব্যয় না করে ব'পে পড়: ত বাধ্য করেন। 
লীগের সদস্য ও পয়লা কাতারের মুক্তি সংগ্রামী বেগম শাহনওয়াজ 
পৃ পাকিস্তানের যুক্তফ্রণ্ট সদপ্যদের উপর আক্রমণ করার জন্য 
তার দলের সদস্যদের তীব্র ভত সনা ক'রে তাঁদের উপদেশ দেন অবিলম্বে 
যুক্তস্রণ্ট সদস্যদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা শুরু করতে । 
এ-ব্যাপারে তিনি খান আবদুল গাফফার খানের সাহায্যও প্রার্থনা করেন । 
ভারতে নিযুক্ত তৎকালীন পাকিস্তানী হাই কমিশনার ও বিশিষ্ট লীগ 
নেতা রাজা! গজনফর আলীও তার দলীয় সদস্যদের তিরস্কার না করে 
পারেননি । ১৯৫৪'র ১৪ই মে তাদের প্রতি প্রদত্ত এক সতর্কবাণীতে 
রাজাজী যুক্তক্রণ্টের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে গণপরিষদ ভেঙ্গে 
দেয়ার দাবী উ্থাপন করেন, কেননা, তিনি মনে করেন, 'পূ্ পাকি- 
স্তানের নিবাচনের পরে এই গণপরিষদের আর কিছুমাত্র প্রতিনিধিত্ব 


ইতিহাস কথ। কও ১০৭ 


মূলক চবিত্রই অবশিষ্ট নাই।' তিনি দৃঢ়তার সংগে এই মত প্রকাশ 
করেন বে, পুরাতন গণপরিষদ ভেঙ্গে দিয়ে “তার স্থলে একাটি নতুন 
গণপূরিষদ নিবাচন করা হলে? জাতীয় সমস্যার শতকরা ৯০ ভাগই 
সমাধান হয়ে যাবে । 


তিনি ঘোষণা করেন: “দেশের অভ্যন্তরে সত্যি যদি কোন 
দেশছোহী থেকে থাকে তাহলে সেই দেশদ্রোহীনা হচ্ছে তারা, বারা যে 
কোন উপায়ে ক্ষমতার গদী আকড়ে থাকার জন্য জনখণের মধ্যে 
পাদেশিকতা ও বিরোধের বীজ বপন ক'রে ঢদেছে |? 


কিন্ত স্বদলভুক্ত, শুভার্থী সমালোচকদের সমরোচিত সতর্কবাণীতেও 
কণপাত না করে শাসকচক্র পূ পাকিস্তানের যক্তক্রণ্ট নেতাদের 
“বিচ্ছিনৃতাবাদী" বলে চিত্রিত করতে থাকেন । ভাগ্যের কি নির্মম 
পরিহাস! কায়েমী স্বার্থের তাঁবেদার ও শাসকচক্রের মিত্রমাত্রই 
এদেশে দেশপ্রেমিক ব'লে বিবেচিত হন, কিন্ত গণস্বার্থের জন্য যার! 
আত্বাছতি দেন তাঁরা হন দেশদ্রোহী”, “বিচ্ছিনতাবাদী', কিংবা অন্ততঃ 
ভারতের চর”, এবং তা-ও আবার শুধু পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষেত্রেই ! 


শাসকচক্রের এইসব অভিযোগের পশ্চাৎ্পটে, খান আবদুল গাফফার 
খান ১৯৫৪'র ২৮শে জন গণপরিশদে যে তথ্য প্রকাশ করেন 
তা নিঃসন্দেহে চমকপ্রদ । পার্লামেণ্টে ভাষণদান প্রসঙ্গে সীমান্তের 
এই প্রবীন জননায়ক বলেনঃ “আমি যুক্তফ্রন্ট মগ্ত্রিসভরি সঙ্গে 
আলোচনা করেছি এবং জনাব সোহরাওয়াদী ও মওনান। ভাসানীর 
বিবৃতিগুলিও দেখেছি । তার৷ সকলেই দ্ধবযর্থহীনভাবে ঘোষণা করেছেন 
পূর্ব পাকিস্তানের (পাকিস্তান খেকে) বিক্ছিশ্করণ তার। চান না | 
অথচ, মুসলিম লীগ সহ পশ্চিম পাকিস্তানের প্রভাবশালী মহনগু লিতে 
প্যস্ত আমি নিজের কানে এ-ধরণের কথাবার্ত। শুনেছি যে, এইসব মহল 
দেশের পূর্বাঞ্চল থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের বিচ্ছিনতা কামনা করেন । 


১০৮ ইতিইস কথা কও 


এবার আমাদের বিবেচনা ক'রে দেখতে হবে, ১৯৫৪'র মে মাসে 
মাকিন সাংবাদিকটিকে প্রদত্ত সেই মহাপ্রলয়কারী সাক্ষাৎকারে জনাব 
ফজলুল হকের কি বক্তব্য ছিলো এবং তিনি যথাথ কি বলেছিলেন । 
এই সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্যমূলক বিকৃত বিবরণের ছুতা ধরেই শাসক- 
গোষ্ঠী হক সাহেব ও তীর দলের ভরাডুবি করেন। ক্যানাহানের 
রিপোর্টের প্রতিবাদ করে হক সাহেব ঘোষণা করেন £ 


“গত সোমবার নিউইয়র্ক টাইমসের করাচী প্রতিনিধির সংগে 
আমার আলোচনা সম্পকে উক্ত প্রতিনিধির প্রদত্ত বিবরণ আমার 
আজ অপরাহ্ন 8 টের দিকে পড়ে দেখার সুযোগ ঘটে । আমি এ-কথা 
বলতে বাধ্য হচ্ছি বলে দুঃখিত যে, ইচ্ছাকৃত মিথ্যাচার ও সত্যের 
অবিশ্বাস্য রকম বিকৃতি সহকারে যে আকারে আমার ব'লে কথিত 
বিব্'তটি প্রকাশ করা হয়েছে তা” উদ্েশ্যমূলক | বিবৃতিতে উদ্ধৃত 
প্রতিটি শব্দ ভিত্তিহীন ও প্রতিটি বাক্য সত্যের অপলাপ াত্র । প্রকাশিত 
বিবরণের প্রতিটি খণ্ডাংশের প্রতিবাদ করা অসম্ভব। তাই আমি 
সামগ্রিকভাবে নীচের বিবৃতি প্রকাশ করছি। আমি সত্যি সত্যি কি 
বলেছিলাম এবং আমার সে বক্তব্যকে কতখানি বিকৃত কর হয়েছে, 
এই বিবৃতি খেকে জনসাধারণ সে সম্পকে একটি ধারণা লাভ করতে 
পারবেন বলে আশ! করি। 


“উক্ত সংবাদদাতার সঙ্গে সাক্ষাৎকারে আমি যথাথ যা বলেছিলাম 
তা হচ্ছে এই £ 

“পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তানের একটি স্বায়ত্তশাসিত ইউনিট হতে 
হবে। এই হচ্ছে আমাদের আদর্শ এবং এর জন্যে আমরা সংগ্রাম 
করে যাবো । আমি কঙ্মিনকালেও, ম্হূর্তের জন্যও বলি নাই যে 
“স্বাধীনতাই”' হচ্ছে আমাদের লক্ষ্য | 

“এই সাক্ষাৎকারে দুইজন সংবাদদাতা ছিলেন--একজন 
রয়টারের প্রতিনিধি, অপরজন নিউ ইয়র্ক টাইমসের. তারা পূ 


ইতিহাস কথা কও ১০৯ 


পাকিস্তানের প্রতিরক্ষণ সম্পর্কে আমাকে প্রশ করেন। জবাবে আমি 
বলি যে, কোন আগ্রাসনের সম্মুখীন হলে আমরা অবিশ্যি পশ্চিম 
পাকিস্তানের সাহায্যের প্রত্যাশা করবো | তবে অনুরূপ কোন সাহায্য 
নাপেলে আমরা স্বাবলম্বী হব। 

“আমি এ-কথা সত্যি বলেছি যে, একটি প্রথম শ্েণীর নৌবাহিনী 
গড়ে তোলার মতো উন্নত জনশক্তি পূব পাকিস্তানের আছে । “এই 
সাক্ষাৎকার নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে আলোচনার সূত্রপাত হয়। 
সংশিষ্ট সাংবাদিক দুইজনকেও ডেকে আন হয়। নিউ ইয়র্ক টাইমসের 
সংবাদদাতা স্বীকার করেন যে, স্বাধীনতার কথ! আমি বলিনি । তবে 
আমার কথাবার্তার ধরণ থেকেই নাকি তিনি এটা অনুমান করেনেন।' 

কিন্তু এতেও আর শেষ রক্ষা হলো না । জনাব ফজলুল হক তার 
বিরুদ্ধে পরিচালিত মিথ্য। প্রচারণার প্রতিবাদ করুন আর নাই করুন, তাতে 
কিছু যায় আসে না। তার পতন ছিলে। অনিবার্ধ | কারণ পাকিস্তানের 
শাসকচক্রের কাছে পুব বাংলার সাড়ে পাচ কোটি মানুষের অবিসংবাদিত 
নেতা ও তাদের নিবাচিত মুখ্যমন্ত্রীর চাইতে মাকিন সাংবাদিক 
ক্যালাহানের মর্যাদা ছিলো অনেক বেশী। 

স্মরণীয় যে, মাত্র তার আগের দিনই জনাব ফজলুল হুক এবং 
জনাব আতাউর রহমান খান, শেখ মজিবর রহমান ও জনাব সৈয়দ আজিজুল 
হকসহ তাঁর মন্ত্রিসভার আরো পাচজন সদস্য এক যুক্ত বিবৃতিতে 
দৃঢ়তার সাথে ও দ্বযর্থহীনভাবে ঘোষণা করেন যে, পশ্চিম পাকিস্তান 
থেকে বিচ্ছিন্ন হবার অভিসন্ধি পূর্ব পাকিস্তানের নাই ; তার! ( যুক্ত- 
ক্রণ্ট নেতৃবর্গ ) বিশ্বাস করেন যে, পাকিস্তান এক ও অবিভাজ্য' এবং 
“আমাদের এঁক্যের উপরই নির করে প্রিয় মাতৃভূমির নিরাপত1' | 

পশ্চিম পাকিস্তানী পন্রিকাগুলিতে পুৰ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে 
যে প্রচার অভিযান শুরু কর৷ হয় তার প্রেক্ষিতেই হক সাহেব ও তার 
সহকমীরি৷ এই বিবৃতি প্রচারের প্রয়োজনীয়ত। উপলব্ধি করেন,যদিও 


১১০ ইতিহাস কথা কও 


জনগণের নিবাচিত প্রতিনিধি হিসেবে নিজেদের সততার প্রমাণ দেয়ার 
জন্যে এ ধরণের একটা বিবৃতি দেয়ার কোন প্ররোজন তাদের ছিলো 
না। নিয়তির কি পরিহাস, জাতির বৃহত্তর অংশের নিবাচিত প্রতিনিধি 
তাদের আচরণের কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য হন তাদের কাছে বাদের 
পায়ের তলার মাটি সরে গিয়েছিলো অনেক আগেই | কিন্ত অখেরে 
তাতেও কাজ হলে৷ না কিছুই, কেনন৷ শাসকচক্র স্থিরপ্রতিঞ্ঞভাবেই 
তাদের মনের দরোজায় তালা৷ লাগিয়ে দিয়েছিলে পূব পাকিস্তান ও 
তার অধিবানীদের বিরুদ্ধে | তাই নিরতির অমোধ নির্দেশের মতো 
হক মন্বিসভার পতন ঘটে পরের দিনই | ওর! একেই বনে গনতগ্র! 
আবার গণতন্রকে গলা টিপে মারার অভিযোগে আ'সানীর ক।গগড়ীয় 
ওরা দাঁড় করাতে চায় এই ভাগ্যহত বাংলাদেশের জনগণকেই। 


আমাদের স্বল্পপরিসর জাতীয় জীবনের বেদনাময় ইতিহাসের 
এইটেই হচ্ছে সবচাইতে শোকাবহ দিক | তব্ও দেখতে পাই দেশের 
উভয় অংশেই আজে রয়েছেন এমন অনেক বন্ধু সুজন যারা অহরহ 
গণতন্ত্রের স্তোব্রপাঠ শোনাতে চান এই প্রদেশের জনগণকে, তাদের 
শেখাতে চান গণতন্ত্রের রীতি পদ্ধতি । 

বাংলার মুখ্যমন্ত্রী জনাব এ, কে, ফজলুল হক ও তার সহকর্মীরা 
করাচীতে অনুষ্টিত মুখ্যমন্ত্রী সন্মেলনে পুৰ পাকিস্তানের স্বায়ন্ত শাসন 
দাবী উত্থাপন করেছিলেন ১৯৫৪'র ২৮শেমে। পর্ব পাকিস্তানের 
পক্ষ থেকে তাঁদের উপরোক্ত দ্বযখহীন ঘোষণাটি প্রচারিত হয়েছিলো 
তাঁরই পরের দিন। তার পরের দিন ৩০শে মে তীরা ফিরে আসেন 
ঢাকায় । বিমান বন্দরে অগাঁগত জনতার সমুদ্র উদ্বেল হয়ে উঠেছিলো 
তাঁদের সম্ব্ধনার জন্য | জনতার বিরাট মিছিল বিজয়গবে উদ্দাম আনন্দে 
তাঁদের নিয়ে আসে শহরে । কিন্ত পর মৃহূর্তেই বিনামেঘে বজপাতের 
মতো সবাই বিস্ময় বিমুঢ হয়ে জানতে পেলেন যে, প্রদেশের প্রথম 
ও একমাত্র জনপ্রিয় সরকারকে বরখাস্ত কর হয়েছে এবং ৯২-ক 
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ধার! জারী করা হয়েছে । এই সেদিনও যিনি ছিলেন প্রতিরক্ষা দফতরের 
অখ্যাত সেক্রেটারী মাত্র, তিনিই হাতিয়ে নিলেন পূব পাকিস্তানের 
সর্বময় কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার রজ্জু। এইভাবে সাড়ে পাঁচ কোটি লোকের ভোটে 
৫ বছরের জন্য নিবাচিত প্রথম জনপ্রিয় সরকারের পতন ঘটে মাত্র 
৫৭ দিনে। গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক রীতি পদ্ধতিকে কিভাবে কার্ষে 
প্রযুক্ত হতে দেয়৷ হয়েছিলো এটি ছিলো তারই একটা নমুনা | পরেও 
এর পুনরাবৃত্তি ঘটেছে বহুবার । কিন্তু এ সব কিছুর পরেও, গণতন্ত্রে 
বুলিকেই ধারা সার করেছেন তার অন্তবস্ত বাদ দিযে তাঁরাই গণত ্রের 
নসিহত বণ করে চলেছেন পূর্ব পাকিস্তানের সেই জনবরেণ্য 
নেতাদের উপর, জনগণের উপর যাঁদের বিশ্বাস নীলাম্ু বারিধির মতোই 


গভীর এবং সেই জনগণের কল্যাণ-ভবিষ্যতের জন্যই ধার! উৎসগিত- 
প্রাণ। 


যে-পরিস্থিতির পটভূমিতে পূর্ব পাকিস্তানী নেতারা উপযুক্ত বিবৃতি- 
প্রচার করতে বাধ্য হয়েছিলেন সেই পরিস্থিতিটি বিবেচনা করা যাক। 
১৯৫৪'র প্রাদেশিক সাধারণ নিবাচন পূর্ব পাকিস্তানের সবক্রই শাস্তি- 
পূর্ণভাবে গম্পন্র হয়। কিন্তু যুক্তক্রণ্ট মন্ত্রিসতা শাসনতার গ্রহণের সাথে 
সাথেই পরিস্থিতির মারাত্বক ও বিস্ময়কর মোড় পরিবর্তন ঘটে। মাত্র 
একমাসের মধ্যেই চন্দ্রঘোনায় ও আদমজী জুট মিলে রক্তক্ষয়ী দাজা 
সংঘটিত হয় এবং তাতে & শতাধিক শ্রমিক নিহত হন। এই শোকাবহ 
ঘটনাগুলিকে কেন্দ্রীয় সরকার ফেনিয়ে ফাপিয়ে তুলে যুক্তক্রণ্ট মপ্রিসভার 
বিরুদ্ধে তাদের ষড়যন্ত্রে কাজে লাগাতে চেষ্টিত হন। হক মন্ত্রিসভা 
প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী বোগরাকে স্বয়ং প্রদেশ সফরে এসে 
সরেজমিনে তদন্ত করার আমপ্রণ জানান । কিন্ত প্রধানমন্ত্রীর আকস্মিক 
'অন্ুস্থতার* অজ্হাতি দিয়ে তাদের এই আমন্ত্রণের পাশ কাটিয়ে কেন্ত্রীয় 
সরকার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্য ডঃ এ, মালিক ও সরদার আমীর 
আজমকে নিয়ে গঠিত একটি যুক্ত মিশনকে পুব পাকিস্তানের ঘটনাবলী 
তদন্ত করে দেখার জন্য পাঠান । কিন্তু ডঃ মালিকের সঙ্গে যাবার জন্যে 
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সরদার আমীর আজমকে খজে পাওয়া যায়নি বলে তদন্তের কাজ 
যুক্তভাবে চালানে৷ সম্ভব হয় নি। পরে দেখা যায় যে, সরদার আমীর 
আজম প্রাদেশিক সরকারের অজান্তিকে তার নিজস্ব পদ্ধতিতে 
তদন্তের কাজ সমাপ্ত ক'রে করাচীতে ফিরে গেছেন। এদিকে ডঃ মালিক 
আদমজী মিলের ঘটনাবলী পুংখানুপুত্খরূপে তদন্তের পর কেন্দ্রীয় 
সরকারের কাছে যে রিপোর্ট পেশ করেন তার সাথে সরদার সাহেবের 
রিপোর্টের বিস্তর অমিল দেখা যায়। তদস্তের নামে এই প্রহসনের ফলে 
সন্দেহের স্থষ্টি হওয়া স্বাভাবিক । এই সন্দেহ আরো ঘনীভূত হয় যখন 
কেন্দ্রীয় সরকার হক মন্ত্রিসভা কর্তৃক হাইকোর্টের জনৈক বিচারপতির 
নেতৃত্বাধীনে নিযুক্ত তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটিকে কাজ করার 
অনুমতি না দিয়ে তার স্থলে দলের লোকদের নিয়ে (যে দল নিবাচনে 
পধুদস্ত হয়েছিলো ) তিন সদস্যের একটি কমিটি নিয়োগ করেন। 
এইসব ঘটনা দৃষ্টে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর পূ পাকিস্তানের জনগণের 
বিশ্বাস স্থাপনের আর কোন সঙ্গত কারণ অবশিষ্ট থাকে নাই । 

কতক্রন্ট মন্ত্রিসভীর বিরুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানের পত্রিকাগুলিতে 
যে গভীর অশুভ ইঙ্গিতবাহী প্রচারণার অভিযান শুরু করা হয় তার 
প্রেক্ষিতে পূর্ব পাকিস্তানের জনমনের উদ্বেগাকুল সন্দেহের কারণ 
অনুধাবন করা কঠিন ছিলো না। সাংবাদিক সততা ও নিষ্ঠার আদর্শে 
জলাগুলি দিয়ে ডন, জং, আনজাম ও টাইমস অব করাচীর মতো 
পত্রিকাগুলে৷ দিনের পর দিন ফক্তক্রণ্ট মন্ত্রিসভার পদচ্যুতি ও ৯২-ক 
ধারা জারীর দাবী উত্থাপন করতে থাকে । সবার উপরে টেক্কা মারে 
করাচীর কয়েকটি দৈনিক । তারা বড় বড় হরফে কাঠের টাইপের 
ব্যানারে হক সাহেবের গ্রেফতারের খবর দিয়ে একটি বিশেষ সংখ্যা 
প্রকাশ করে । অথচ হক সাহেব তখন দিব্যি করাচীময় চষে বেড়াচ্ছিলেন 
বড়লাট বাহাদ্র গোলাম মোহাম্মদ ও অমাত্যশিরোমণি মোহাম্মদ 
আলী বোগরার সংগে সাক্ষাৎকার ও বৈঠক ব্যাপদেশে | এমনকি 


ইতিহাস কথা কও ১১৩ 


তার মন্ত্রিসভার বৈঠকেও তিনি পৌরোহিত্য করে যাচ্ছিলে নযথারীতি। 
কিন্ত দেশের এক্য ও সংহতি রক্ষার নামে কি চরম ও জঘন্য ভগ্ডামীরই 
না আশ্বয় নিয়েছিলো! এই পত্রিকাগুলো । 

আমাদের জাতীয় জীবনের গত ২৩ বছরের ইতিহাস গভীরভাবে 
পধালোচন৷ করলে দেখা যাবে যে, পূব পাকিস্তানের কি রাজনৈতিক, 
কি সামাজিক, সকল প্রশের উপরই বরাবর সমস্বরে রায় দিয়ে আসছে 
কেন্দ্রের শাসকচন্র, কায়েমী স্বা্থগোষ্ঠী, রাজনীতিকের নামাবলীর 
অন্তরালবতী সামন্ত প্রভুর৷ ও পশ্চিম পাকিস্তানী পত্র পত্রিকা । আর এই 
রায়ের ভিত্তিতেই নিয়ঘ্রিত হয়েছে পূ পাকিস্তানের সরকার ও জনগণের 
ভাগ্য | অথচ আমাদের ইতিহাসের কোন পধায়েই পর্ব পাকিস্তানবাসীরা 
কিংবা তাদের মুখপত্রগুলি পশ্চিম পাকিস্তানের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ 
করার বা সেখানের সমস্যার উপর নিজেদের রায় জারী ক'রে কেক্র্রীয় 
সরকারের ব্যবস্থা গহণের আহ্বান জানাবার প্রয়োজন বোধ করেননি । 
এভাবেই অপর অঞ্চলের মুষ্টিমেয় কিছু লোকের কৃপা ও ইচ্ছার 
মখাপেক্ষী রেখে জাতির বৃহত্তর অংশ-অধ্যধষিত এই অঞ্চলকে বরাবর 
ব্যবহার করে আসা হয়েছে তাদের হাতের পুতুলের মতো । এই 
ব্যবহার কি দেশে গণতন্ত্রের আদর্শকে সমূণুত রাখার প্রাণাস্ত প্রয়াসের 
নিদর্শন, না এ্ক্য ও সংহতির নামে পুৰ পাকিস্তানকে চিরকালের 
জন্য শোষণ ও প্রতিক্রিয়ার শক্তির কাছে পদানত রাখার অপ্রচ্ছন 
দরভিসন্ধিরই প্রকৃষ্ট প্রমাণ? এই দুরভিসন্ধির জঠরেই নিহিত রয়েছে 
দশের অনৈক্য, বিশৃঙ্খলা ও বিচ্ছিন্তার সমূহ বিপদের বীজ । 

কিন্ত তৰু প্রদেশের নিবাচিত আইন পরিষদের পূর্ণ আস্থাভোগী 
সরকারের বিরুদ্ধে গৃহীত তার অগণতার্রিক কারধক্রমের সাফাই দিতে 
গিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী বোগরা সরকারী বেতারযন্ত্ে ঘোষণ। 
করেন যে, “আমার দেশবাসী জনাব ফজলুল হককে যে দেশদ্রোহী 
কলাঙ্জার বলেই” ঘৃণ। করবে সে বিষয়ে তার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। 
অতলান্ত পার থেকে রাতের আধারে চুপি সারে উড়ে এসে জুড়ে বসা 

রী 
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স্বয়ন্তু এক প্রধানমন্ত্রী জনগণের নির্বাচনের বরণডালায় বৃত এক 
মুখ্যমন্ত্রীকে বলেন “তুই ব্যাটা দেশের দুষমন বটে এর চাইতে ন্যাক্কার- 
জনক আর কি হতে পারে ? 

তবে পাকিস্তানের রাজনীতিতে এ হেন ঘটনা মোটেই দুর্ধট নয় । 
আমাদের নাতিদীর্ধ ইতিহাসের পরিসরে এর আরও বহু দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে 
আছে। দেশের এই অঞ্চলের জনস্বার্থ রক্ষায় যিনিই এগিয়ে আসেন 
তার মস্তকেই পরিয়ে দেয়া হয় এই 'দেশদ্রোহী'র শিরোপা ৷ পূর্ব 
পাকিস্তনের জননেতারা ও তাঁদের সমর্থকেরা যেন মায়ের গর্ত থেকেই 
এই পৃথিবীতে এসেছেন এই কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে | 'দেশদ্রোহীর' 
তযৃধাই যেন তাদের একমাত্র অঙ্গের ভূষণ । দেশপ্রেম যদি পাপ হয়, 
তাহলে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ এই প্রায়শ্চিত্তের যোগ্য” বৈ কি। 
কিন্ত কোন খাঁটি মসলমানই এ কথা ভুলতে পারে না যে “দেশপ্রেম 
ঈমানেরই অঙ্' : আর এই ঈমান থেকে কোন দিনই বিচ্যুত হবে না 
পূর্ব-পাকিস্তানের মানুষ ». 

যে-সব ওজস্বী নায়ক-পুঙ্গব তাঁদের পূব পাকিস্তানী রাজনৈতিক 
শত্রদের উদ্দেশ্যে অহরহ “গণতন্ত্র ও গণতত্রের রীতিনীতি' সম্পর্কে 
নসিহত বর্ণ করেন, তাদের প্রতি আমাদের বিনীত জিজ্ঞাস্য : তাদের 
মতে, পাকিস্তানে গণতন্ত্রের বিকাশ রুদ্ধ হবার জন্যে দায়ী কার? 
তাদের নসিহতের সয়লাবে প্লাবিত পৃৰ পাকিস্তানের জনপ্রিয় নেতারা, 
না পাকিস্তানে গণতন্ত্রকে বিকশিত হতে না দেবার জন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ 
দেশের অপর প্রান্তের নেতারা ? তারা ঝুকে হাত রেখে বলতে পারেন 
কি, গণতন্ত্রের কোন্‌ আইনে বা “গণতান্ত্রিক রীতিনীতির' কোন সূত্র 
অনুসারে জনসমর্থনলেশ শূন্য শাসকচক্র তাদের জীবৎকানের সবাপেক্ষ। 
জনপ্রিয় একটি মরকারকে বরখাস্ত করেছিলেন ? ১৯৫৪ 'র ঘটনাবলীর 
চাইতে গণতন্ত্র হনন ও ধর্ষনের 'উজ্জুলতর' নজীর তারা দেখাতে 
পারবেন কি? এবং এর পরে আর বিশ্বাস করারকোন সঙ্গত কারণ 
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অবশিষ্ট থাকে কি যে, পাকিস্তানের রাজনীতিতে কোনদিন সত্য ও 
ন্যায়ের অনুশাসন কায়েম হতে পারবে? গণতান্ত্রিক বিশ্বের কাছে 
তীদের জবাবদিহি করতে হবে, কোন যুক্তিবলে তীরা জনসাধারণ কর্তৃক 
৫ বছরের জন্য বিপুল ভোটাধিক্যে নির্বাচিত একটি জনপ্রিয় সরকারকে 
মাত্র ৫৭ দিনের মধ্যেই খতম করলেন। তাঁদের আরো৷ জবাবদিহি 
করতে হবে, যে জনগণ মাত্র কয়েক দিন আগে তাঁদের শাসন কার্য 
পরিচালনার জন্য নিজস্ব প্রতিনিধিদের নির্বাচন করেছিলেন, কিহেতু 
তাদের উপর ত্রাসের রাজত্বের বিভীষিকা স্থষ্টির জন্য প্রতিরক্ষা 
দফতরের সেক্রেটারী জেনারেল ইস্কান্দর মীর্জীকে গভর্ণররূপে চাপিয়ে 
দেয়া হয়। আমাদের চক্রান্ত বিশারদ বন্কবরেরা দেশের রাজনীতিতে 
গণমানসের সুষ্ঠ প্রতিফলন রোধ করার জন্যে শুরু থেকেই যে নীতি 
অনুসরণ করে আসছিলেন এটা ছিলো তারই একটি অভিব্যক্তিমাত্র। 
তাঁদের এই নীতির নক্ম)ই ছিলো দেশের উপর তাঁদের 'প্রতিভূ শাসন 
ও শ্রেণী শোষণ? ব্যবস্থা নিরঙ্কূশভাবে কায়েম রাখ । 

আমার বিশ্বাস, এখানে পাঠ কদের বিবেচনার জন্য জনাব ফজলুল 
হক ও তার সহকর্মীদের ২৯শে মে, ১৯৫৪ তারিখের যুক্ত বিবৃতির, 
পূর্ণ বিবরণ উদ্ধৃত করা অপ্রাসঙ্গিক হবেনা । পূব পাকিস্তানের 
তৎসাময়িক অবিসংবাদিত নেতাদের এই দ্যর্থহীন ঘোষণাও কেন্দ্রের 
শাসকচক্রকে তাদের কুটিল চক্রান্তের জটাজাল বিস্তার থেকে নিরস্ত 
করতে পারেনি । বস্ততঃ পরের দিনই তারা যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত 
করেছিলো ! 

জনাব এ, কে, ফজলুল হক ও তার সহকমাঁরা যুক্তবিবৃতিতে বলেন : 

“আমর৷ দৃঢ়তার সংগে ঘোষণা করছি যে, পাকিস্তানের দুইটি 
অংশ অবিচ্ছেদ্য এবং পাকিস্তান এক ও অবিভাজ্য । কোন অবস্থাতেই 
দুইটি অংশ পরস্পর থেকে বিচ্ছিনু হবে না । আমরা সাচ্চা পাকিস্তানী । 
আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে আমাদের প্রিয় দেশ পাকিস্তানের এক্য 
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ও সংহতি দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা | আমাদের এক্যের উপ রই 
নির্ভর করে দেশের নিরাপত্তা | 

“আমরা পূর্ব পাকিস্তানীরা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন চাই কিন্তু পশ্চিম 
পাকিস্তান থেকে পূৰ পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করা কস্মিনকালেও 
আমাদের কাম্য নয়। আমরা আমাদের ত্যাগকে বিফলে যেতে দেব না । 
দেশের দুই অংশের মধ্যে বিভেদ স্ষ্টির জন্য যেসব অশুভ শক্তি মাথ। 
চাড়া দিয়ে উঠেছে তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ করার জন্যে আমরা জীবনপণ 
সংগ্রাম করে যাবো । 

“পাকিস্তানের বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থান ও দুই অংশের 
মধ্যে সহসাধিক মাইলের ব্যবধানের ফলে এই দেশের পক্ষে একটি 
এককেন্দ্রিক প্রশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা সমীচীন হবে না । এই বিশেষ 
ভৌগোলিক অবস্থান ও সহস্রাধিক মাইলের ব্যবধান না থাকলে আমরা 
নিঃসন্দেহে এককেন্ত্রিক ধরণের সরকার প্রতিষ্ঠান অনুকূলেই মতপোষণ 
করতাম | ষ 

“আমরা শুধু এ কারণেই প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক ও যুদ্রা- 
ব্যবস্থা--এই ৩টি বিষয় কেন্দ্রের এখতিয়ারে রেখে অবশিষ্ট সকল 
বিষয়ে প্রদেশের অবাধ ও অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা চাই | আমাদের নিবাচনী 
প্রতিশ্ততিও ছিলো এই, এবং এই প্রতিশ্ুনতি থেকে আমরা ইঞ্চিমাব্রও 
বিচ্যুত হইনি । আমাদের ইস্তাহার কিংবা বক্তৃতা-বিবৃতিতে কোথাও 
আমরা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিনকরণ দাবী 
করি নাই ।'' 

সাড়ে পাঁচ কোটি মান্ষের নির্বাচিত নেতাদের এই দ্ধযর্থহীন 
ঘোষণাতেও তাঁদের দেশাত্ববোধ প্রমাণিত হতে পারলো না এমন একাটি 
দেশে যার স্থজনকর্সে তাদের অবদান ছিলো আর সবার চাইতে অনেক 
বেশী। আমাদের পশ্চিম পাকিস্তানী বন্ধুদের অনুরোধ করবো, তাঁরা 
কল্পনায় নিজেদেরকে আমাদের অবস্থায় ফেলে অনুভব করার চেষ্টা 
করুন আমাদের বঞ্চিত মনের বেদনার্ত হাহাকার । 
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১৯৫৪ সালের বেদনাময় ঘটন৷ প্রবাহের অন্তনিহিত কারণ ছিলে; 
এই যে, ক্ষমতাসীন দল নির্বাচনে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাবার পরেও পর্ব 
পাকিস্তানকে পদানত রাখার সঙ্কলপ থেকে বিচ্যুত হতে রাজী হয়নি । তাই 
জনাব হক সাহেব যখন সাড়ে পাঁচ কোটি বাঙ্গালীর অক্ণ্ঠ সমর্থনে 
আশীষধন্য নেতা হিসেবে জনস্বার্থের জন্য সংগ্রাম করছিলেন তখন 
তাকে তারা চিত্রিত ক'রে গণদূশমন দেশদ্রোহী' হিসেবে, কিন্তু এই 
অশীতিপর বৃদ্ধ যখন নিজের গা” বাঁচাতে গিয়ে শাসকগোষ্ঠীর চাপের 
নিকট নতি স্বীকার করতে বাধ্য হন তখন তাঁকেই আবার তারা 
অভিনন্দিত করে দেশপ্রেমিক কলের চুড়ামণি বলে। 

নিছক ব্যক্তিগত কারণেই জনাব ফজলুল হক মাত্র কিছুদিন আগে 
যে দলটি পূর্ব পাকিস্তানের মাটি থেকে নিঃশেষে মুছে গিয়েছিলো সেই 
দলটির সংগেই হাত মেলান। তাঁর ও তাঁর নিকট সহচরদের এই 
ভূমিকার ফলেই যুক্তফ্রণ্টে মারাত্বক ফাটল দেখা দেয়। ১৯৫৪-র 
গৌরবময় নিবাচনী মৈত্রী শতধা বিচ্ছিন্ন হয়ে বায় এবং জনগণের 
ভাগ্যের সূত্র আবার গিয়ে পড়ে সেই পুরাতন ও পরিচিত হালুয়া" 
রুট: সন্ধানীদের হাতে। “বিভাগ ও শাসন' নীতির ষড়যন্ত্র এভাবেই 
সফল হলো এবং তখন থেকে আমাদের রাজনীতির অনুপনেয় চারিত্র্য 
হয়ে দাড়ালো । 

একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে যে, সংবিধান রচনার জন্য 
পাকিস্তান প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলো ১৯৪৯ সালের ১২ই 
মার্চ, গণপরিঘদে “আদর্শ প্রস্তাব' (অবজেকটিবস রেজল্যুশন) গ্রহণের 
মাধ্যমে সেদিনই পরিষদ একটি মূলনীতি কমিটি (বেসিক প্রিণ্সিপৃ্র 
কমিট,--বিপিসি) নিয়োগ করেন। বিপিসি আবার নিয়োগ করেন 
তাদের কাজের পরিধি, প্রকৃতি ও পদ্ধতি সম্পর্কে রিপোর্ট পেশের জন্য 


একটি ষ্টিয়ারিং কমিটি । ষ্টিয়ারিং কমিটি রিপোর্টের প্রস্তাব অনুসারে, 
বিপিসি-র কাছে সুপারিশ পেশ করার জন্য তিনটি সাব-কমিটি 
নিয়োগ করা হয়। সাব-কমিটিগুলি হচ্ছে £ 
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(১) ফেডারেল ও প্রাদেশিক সংবিধান ও ক্ষমতাবণ্টন সাব-কমিটি : 

(২) ভোটাধিকার সাব-কমিটি ; ও 

(৩) বিচার বিভাগ সংক্রান্ত সাব-কমিটি | 

মূলনীতি কমিটি (বিপিসি) ১৯৫০-এর ৭ই সেপ্টেম্বর গণপরিষদে 
অন্তবতীকালীন রিপোর্ট পেশ করেন। কিন্তু এই রিপোর্টের বিরুদ্ধে 
দেশব্যাপী তুমুল বিক্ষোভ দেখা দেয় । 

কয়েকজন পশ্চিম পাকিস্তানী নেতা কনফেডারেশনের স্বপক্ষে জোর 
দাবী উত্থাপন করেন । এমনকি, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী চৌবুরী নাজির 
আহমদও এই দাবীর সমর্থনে জোরালো ভাষায় ফক্তিপ্রদর্শন করেন, 
যদিও তিনি ছিলেন আদশ প্রস্তাব সমর্থকদেরই অন্যতম | 

বিপিসি রিপোর্টের উপর সবচাইতে সুচিন্তিত মন্তব্য প্রকাশ করেন 
পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যতম গণপরিষদ সদস্য মিয়া ইফতিখারুদ্শীনের 
মালিকাধীন পাকিস্তান টাইমস | এই পত্রিক? র মতে, বিপিসি রিপোঁগি 
ছিলো ফেডারেল ও এককেন্ড্রিক ব্যবস্থার মাঝামাঝি একটা আধা- 
খ্্যাচড়া ব্যবস্থা, কিন্তু এহে্দ অভিনব আবিষ্কার ফেডারেল গণতন্বের 
আদর্শের সম্পৃণ পরিপন্থী । পত্রিকাটি মন্তব্য করেন যে পূর্ব ও পশ্চিম 
পাকিস্তানী মুখপাব্রদের মধ্যে যে অশোতন বাক বিতণ্ডার সত্রপাত হয়েছে 
তার সৰোত্কৃষ্ট সমাধান হচ্ছে সংবি ধানের একটি কনফেডারেল প্রকল্প 
গ্রহণ ; এ রকম একটি প্রকল্প লাহোর প্রস্তাবের সংগেও সংগতিপূর্ণ হবে। 

পাকস্তান টাইমস আরে। বনেন 2 “তার চাইতেও বড় কথা, “অনড় 
ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে এবং পাকিস্তানের অঞ্নৈতিক, সামা- 
জিক ও রাজনৈতিক সমস্যাবলীর বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে এরকম একটি 
সংবিধান অপরিহার্ষ |" মিয়া ইফতিখারুদ্দীনের যুগের পাকিস্তান টাইমস 
মনে করতেন : “পৃৰ ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান, 
দুই অঞ্চলের জন্গণের সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভংগীর পার্থক্য ও অর্থনৈতিক 
সমস্যাবলীর বৈচিত্রের ফলে পাকিস্তানে একটি কেন্দ্রীভূত প্রশাসন 
কাঠামোর ধারণা অচল হয়ে পড়ে”? 


ইতিহাস কথা! কও ১১৯ 


উভয় অঞ্চলের মধ্যে ঘনিষ্ঠ এঁক্য ও সৌহার্দ্যের যোগসূত্র স্ষ্টিই 
“সকল পাকিস্তানীর সাধারণ লক্ষ্য ' ব'লে উল্লেখ ক'রে পাকিস্তান টাইমস 
বলেনঃ “এ রকম এঁক্যের সেতু গড়ে তোলার উপায় হচ্ছে--যে 
সব ক্ষেত্রে এঁক্য অপরিহার্য, যেমন প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক সম্পর্ক, 
সেসব ক্ষেত্রে সম্মিলিতভাবে কাজ করে যাওয়া, বরং যেসব ক্ষেত্রে 
এই রকম এক্য শুধু অপ্রয়োজনীয়ই নয় বরং উভয় অঞ্চলের স্বার্থের 
সংগতি বিধানের ক্ষেত্রে জটিল সমস্যার স্থষ্টি করে ও নিছক প্রশাসনিক 
দ্টিকোণ থেকেও অস্থুবিধাজনক বিবেচিত হয় সে সব ক্ষেত্রে প্রশাসনিক 
কশ্রকাণ্ডের পৃথকীকরণের ব্যবস্থা করা |; 

পশ্চিম পাকিস্তানে কনফেডারেশন পরিকল্পন। বাস্তবায়ন সম্পর্কে 
পত্রিকাটি স্পারিশ করেন 2 “কনকেডারেশনের এই অংশের (অর্থাৎ 
পশ্চিম পাকিস্তানের) আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপন৷ জনগণের, বিশেষতঃ 
ক্ষদ্রতর প্রদেশগুলোর জনগণের, ইচ্ছা! দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে হবে| 
এতদুদ্দেশ্যে মিয়া ইফতিখারুদ্ণীনের পত্রিকা যে ফমুলার প্রস্তাব 
করেন তা হচ্ছে “পশ্চিম পাকিস্তানে একটি ফেডারেশন গঠন | এই 
ফেডারেশনে সাধারণ স্বাথসংশ্রিষ্ট বিষয়গুলি ফেডারেল সরকারের 
শাসনাধীন থাকবে । ফেডারেল সরকার নিরনত্রিত হবেন একটি দুই 
কনক্ষবিশি্ট বিধানসভা দ্বারা এবং এই বিবানসভার শক্তিশালী উচচ 
পরিষদে সকল ইউনিটের সমান প্রতিনিধিত্বের অধিকার থাকবে 1” 

অপনিমেয় খ্যাতি ও প্রতিপত্তির অধিকারী একজন পশ্চিম 
পাকিস্তানী রাজনীতিকের এই ছিলো সুচিন্তিত অভিমত। এবং এই কথা 
বিনাদ্িধায় বল! যায়যে, সেই সময়ে তার পত্রিক।ই পশ্চিম পাকিস্তানে 
জনমতের বৃহত্তর অংশের প্রতিধ্বনি করতো । পাকিস্তানী রাজনীতির 
দীর্ঘ ১৮ বছরের তিক্ততম অভিজ্ঞতার পরদেণশ আজ এসে উপনীত 
হয়েছে বঙমানের এই সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে, এবং পূৰ পাকিস্তান 
যে তিমিরে ছিলো আজে! রয়ে গেছে সেই তিমিরেই। সুতরাং 
পূর্ব-পাকিস্তানের স্বায়ত্ত শাসন দাবীতে অভাবিতপূব কিছুই নাই। 


১২০ ইতিহাস কথা কও . 


এত সব সত্তেও, আমাদের রাজনীতির প্রাচীন পালোয়ানদের অনেকেই 
বিতর্কমূলক শাসনতাপ্িক প্রশবগডুলো নিবাচনের ইস্্য হিসেবে উাপনের 
বিরোধিতা করেন, কেননা “তাতে করে রাজনৈতিকদলগুলোর যব্যে 
তিক্ততা ও বিদ্বেষের স্যষ্টি হতে পারে।' কেউ কেউ আবার এতদূর 
পর্বস্ত গিয়েছেন যে তাঁদের অভিমত, স্বায়ত্তশাসন প্রশে প্রেসিডেণ্টেরই 
সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা উচিত, যেমন তিনি করেছেন এক ইউনিট 
ও জনসংখ্যাভিত্তিক প্রতিনিধিত্বের প্রশে । এক ইউনিট বাতিলকরণ 
ও জনসংখ্যাভিত্িক প্রতিনিধিত্ববিধি প্রবর্তন সম্পর্কে প্রেসিডেণ্ট 
সবিস্তারে যুক্তিপ্রদর্শন করেছেন। বাকী রয়েছে শুধু স্বায়ত্তশাসনের 
প্রশ । আর এই প্রশ্রটিই হচ্ছে অতীত ও বর্তমানের সকল বিরোধ ও 
বিসম্বাদের মূল কারণ। স্বাধীনতা লাভ করেই এবং তারপর থেকে 
আজ পধন্ত এই প্রশ্বে জনগণের সুস্পষ্ট ম্যাণ্ডেটের পদদলন ও 
আমাদের নেতাদের বারংবার প্রদত্ত স্তর প্রতিশরতিগুলির বিস্মারণই 
এই বিসম্বাদের আদিকথা । প্রশাটি এখন এমন জল রূপ পরিগ্রহ 
করেছে যে এর সমাধান আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের আয়ত্তের 
বাইরে চলে গেছে । এই নেতাদের স্বরূপও আমাদের জনগণের কাছে 
আর অজান! নাই । তাই দলীয় নেতাদের পর্যায়ে সমস্যাটির সমাধানের 
বিরুদ্ধে একটি সাধারণ ব্যাপক অনুভূতির সষ্টি হয়েছে। 


অতীতের এই তিক্ত অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে, প্রশ্নটির চূড়ান্ত 
মীমাংসার একমাত্র উপায় হচ্ছে এটিকে জনগণের কাছে, তের 
কোটি দেশবাসীর কাছে, সিদ্ধান্তের জন্য পেশ করা । জনগণের নিবাচনী 
আদালতের কাছে প্রশটকে সোপর্দ করা হলে আর রাজনৈতিক 
দলগুলির মধ্যে বিছ্বেষ সৃষ্টির কোন অবকাশ থাকবে না, বরং গত দুই 
যুগ ধরে রাজনৈতিক নেতারা অবলীলাক্রমে জনগণকে পাশ কাটিয়ে 
যাবার ফলে যে তিক্ততার স্থষ্টি হয়েছে এতে সেই রকম তিক্ততা স্থষ্টির 
সম্ভাবনা কমই হবে। এই রকম একা অতি জটিল ও বিতর্কমূলক 


ইতিহাস কথা কও ১২১ 


শাসনতান্ত্রিক সমস্যা জনগণের আড়ালে থেকে সমাধান করার জন্য 
পুনর্বার দাবী উত্থাপন করার চাইতে লজ্জাজনক ও বিস্ময়কর আর কিছু 
হতে পারে না | আমাদের জাতীয় জীবনের বিভিনন পধায়ে বারংবার 
এভাবে জনগণকে পাশ কাটিয়ে যাবার ঘৃণ্য নীতি অবলম্বনের ফলে 
সমস্যার কোন সুষ্ঠু সমাধান নির্ণয়ের পরিবতে একের প্র এক নতুনতর 
সমস্যারই স্ষ্টি করা হয়েছে শুধু, কাজের কাজ কিছুই হয়নি। 
কাজেই সেই পুরাতন ও ধিকৃত নীতির পুনরাবৃত্তি আর বরদাশত করা 
চলে না। অতীতের এই অভিজ্ঞতার তুলাদণ্ডে বিচার করা হলে দেখা 
যাবে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া যথার্থই বলেছেন এই প্রশের মীমাংসা 
করবেন জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা । জাতির নানামুখী সমস্যা 
সম্পর্কে দেশব্যাপী সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ যে অভিমত 
প্রকাশ করবেন সেই অভিমতের আলোকে সুষ্ঠু সমাধান নির্ণয়ের জন্য 
জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই হবেন যথার্থভাবে যোগ্যতাসম্পন্ন । 

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, অতীতে জনমতকে উপেক্ষা 
করার ও জনগণের ম্যাণ্ডেটকে পাশ কাটিয়ে যাবার জন্য ও বঙমানের 
এই শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা স্্টির জন্য যে সব নেতা দায়ী, তীরাই 
এখন আবার বিস্তর হাক ডাক শুরু করেছেন এই বিতর্কমূলক শাসন- 
তান্ত্রিক সমস্যার সমাধান নেতৃপর্যায়ে নির্ণয়ের জিগীর তুলে। 

ধারা প্রেসিডেণ্টের কাছে সুপারিশ করছেন এই সমস্যার উপর 
তার নিজম্ব সিদ্ধান্ত জারী করার জন্য, তারাই কিন্তু এতদিন গলা 
ফাটিয়ে চীৎকার করে আসছিলেন এই বলে যে, জনগণের হয়ে তাদের 
শাসনতান্ত্রিক সমস্যাদির উপর যাহোক একটা সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়ার 
এখতিয়ার কোন একক ব্যক্তিরই নাই, তা তিনি যতই শক্তিশালী কিংবা 
সামরিক আইন সজ্জিত হোন না কেন। 


এ থেকেই পরিঘকারভাবে বোঝা যায় যে, আমাদের নেতারা জন- 
স্বার্থের বিরুদ্ধে তাদের অতীতের সেই পূরনে! খেলাটাই আবার নতন 
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করে জমিয়ে তোলার প্রাণপণ চেষ্টায় আছেন । কিন্তু গত ২৩ বছরের 
অভিজ্ঞতার খতিয়ান নেয়ার পর যদি কেউ সত্যি সত্যি এবং আন্তরিকভাবে 
দেশ ও জাতির সেবায় অগ্সর হতে চান তাহলে তাকে অবিশ্যি 
লাহোর প্রস্তাবের পটে চিত্রিত পাকিস্তানের প্রকৃত স্বরূপ, জনগণের 
কাছে জাতির পিতার পৌন:পুনিক প্রতিশ্বশতি ও বিভাগোত্তর কালের 
ঘটনা! প্রবাহ গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে অনুধাবন করতে হবে, তা না 
হলে কোনরকম হুমকী ধমকি কটাক্ষ কষাঘাত কিংবা ধর্মের নামে 
প্রদর্ত ফতোয়াতেও আর কিছু কাজ হবেনা । ভুলে গেলে চলবে 
নাবে, জনগণই হচ্ছে দেশের প্রকৃত মালিক, জুদূর অতীতে একদা 
ধারা পরিধদে নিবাচিত হয়েছিলেন সেই তথাকখিত নেতারা নয়। 

জই জাতীয় জীবনের এই ক্রান্তিলগে সকল শাসনতাপ্রিক পরশে 
যাদের রায নিতে হবে তাঁরা হচ্ছেন জনগণ । অন্য কেউ নন। গণতন্ত্রে 
ও গণতাপ্রিক রীতি নীতিতে বিশ্বাসী ব্যক্তিমাত্রই জনগণের নির্দেশ 
মাথা পেতে মেনে নিতে বাধ | তা সেই নির্দেশ তার মনঃপৃত হোক 
আর নাই হোক । আমাদের নেঙারা যদি বিলম্বে হলেও এ সত্যটি 
অনুধাবনে ব্যথ্থ হন, তাহলে একমাত্র খোদাই জানেন জাতির ভাগ্যে 
কিআছে। আজ আমাদের প্রত্যেককেই নিজের বিবেকের খতিয়ান 
নিয়ে সামনে চলার জন্য সুষ্ঠু পথ চিনে নিতে হবে, বেছে নিতে 
হবে। গণতন্ত্রের কাছে-শুধু গণতন্ত্রের কাছেই আমর! আলোর সন্ধান 
পেতে পারি। জনগণের ইচ্ছা ও অধিকার দবনের বে কোন প্রয়াস 
জাতির অগ্রগতি ব্যাহত করবে। 

জনস্বার্থকে যেন আমরা প্রতারণার খড়গে আবার হনন না করি। 
সেনাবাহিনীর একজন জেনারেলের পক্ষেও নিম্নোক্ত যে নীতিতে আস্থ। 
স্বাপন করা সম্ভব হয়েছে, আমর। যেন বিশ্বের কহে সপ্র্যাণ করতে 
উদ্যত না হইযে আমাদের রাজ নীতিকের। তাতে একমত হতে অপারগ 
হয়েছেন; জনগণের নিবাচিত প্রতিনিধিদের উপরই বিতর্কমূল ক 
সমস্যাবলী সমাধানের দায়িত্ব অর্পন করা হবে | 
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পাকিস্তানের জনগণকে অতীত অভিজ্ঞতার পাঠশালা থেকে বহু 
শিক্ষার সারসঙ্কলন ক'রে তাদের নেতাদের শেখাতে হবে, জনগণের 
প্রতিনিবিত্ব করার আশা যদি তাঁরা রাখেন তাহলে তীদের আচরণ 
কোন নীতিশৈলীর অনুশাসনে নিয়ন্ত্রিত হতে হবে। এই শিক্ষার 
আলোকেও যদি তাদের চরিত্রের পুনর্গঠন সম্ভব না হয় তাহলে সেই 
নেতাদের অবিশ্যি রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়াতে হবে, কেনন৷ তাঁদের 
ব্যক্তিগত স্বার্থ ও মুনাফা শিকারের বেদীতে “বলিব পাঠার” মত জনগণকে 
ব্যবছার করার অধিকার কেউ তাঁদের দেরনি । 


গরিশিচ 


পরিশি_ক 


[ ১৯৪৭ সালের ২৭শে এপ্রিল দিল্লীতে অন্ত এক মাংবাদিক 
সম্মেলনে প্রদত্ত মিঃ এইচ. এস. সোহরাওয়াদর্শর বিবৃতি । এই বিবৃতিতে 
তিনি “অবিভক্ত স্বাধীন বাংলার” স্বপক্ষে যুক্তিপ্রদর্শন করেন । ] 


বাংলার সমৃদ্ধি ও কল্যাণকামী ব্যক্তি মাত্রই এটা লক্ষ্য করে 
মঞ্গাহত হবেন যে, বাংলাকে ছ্বিধাবিতক্ত.করার জন্য কোন কেন মহল 
€থকে একটা প্রবল আন্দোলনের সূত্রপাত করা হয়েছে । এর একমাত্র 
কারণ হচ্ছে কিছু সংখ্যক হিন্দুর চরম হতাশা ও তজ্জনিত ধৈর্ধচ্যুতি, 
কারণ প্রদেশে তাদের সম্পৃ্দায়ের জনবল, তাদের সম্পদ, প্রভাব, শিক্ষা- 
দীক্ষা, প্রচারণ! ও প্রশাসনযন্ত্রে তাদের প্রাধান্য এবং তাদের অন্তনিহিত 
শক্তিসত্বেও বঙ্গীয় মন্ত্রিসভায় তারা যথোপযুক্ত অংশ থেকে বঞ্চিত 
রয়েছেন। 

এই নৈরাশ্যের প্রধান কারণ হচ্ছে এই যে,বাংলাদেশ যে ধরনের 
একটি সাবভৌম রাষ্ট্র হবে বলে আমি আশা করছি সে ধরনের রাঘ্ট্রীয় 
ব্যবস্থায় যে বর্তমান অবস্থা অব্যাহত থাকতে পারে না সেটা তারা 
বঝতে পারছেন না । আমরা আজ ভারতে এমন একটি সংগ্রামের মধ্য 
দিয়ে চলেছি যে সংগ্রামে অখিল ভারত পরিধিতে কয়েকটি বিরোধীয় 
শক্তি একের উপর অন্যের ইচ্ছাকে চাপিয়ে দেয়ার মরণপণ চেষ্টায় 
লিপু, কিন্ত প্রত্যেক পক্ষই নতি স্বীকারের জন্য এমন মূল্য দাবী করছে 
যা প্রতিপক্ষ দিতে প্রস্তুত নয়। 


রাজনীতির উপর এর প্রভাব 
তাদের বিরোধসমূহে সকল প্রদেশের রাজনীতিই গভীরভাবে 
প্রভাবিত এবং সেই ক্ষেত্রে প্রদেশগুলির সমস্যাবলীও সমষ্টিগতভাবেই 
বিবেচ্য । কিন্তু যখন প্রত্যেকটি প্রদেশকেই এককভাবেই নিজের 
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সমস্যাবলীর মোকাবেলা করতে হবে, এবং প্রত্যেকট প্রদেশই পূর্ণতঃ 
না হলেও কাধ্তঃ স্বাধীন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হবে তখন অবশ্যই অবস্থার 
আমূল পরিবর্তন ঘটবে, এবং বাংলার জনগণকে পরস্পরের উপর নির্ভর 
করতে হবে। 


এটা একেবারেই অবিশ্বাস্য যে এই রকম একটা পরিবতিত পরি- 
স্থিতিতে বাংলায় এমন একটি মন্ত্রিসভা টিকে থাকতে পারবে যা বাংলার 
সকল প্রধান সম্প্দায়ের সমন্বয়ে গঠিত হবে না কিংবা যা হবে একটি 
ম'ত্র সাম্পৃদায়িক দলের সমনৃয়ে গঠিত কিংবা যাতে বিভিন্ন শেণী ও 
সম্পদায়ের প্রতিনিধিত্ব বর্তমান অপেক্ষা উনৃততর হবে না । আমার মনে 
হয় না যে, মুসলমানেরা তাদের সামান্য সাম্পৃদায়িক সংখ্যাগরিষ্ঠতাহেতু 
মগ্রিসভ।য় কিঞ্চিৎ প্রাধান্য লাভ করলে হিন্দুরা তাতে ক্ষন্ন হবেন,কেন না 
বাংলার বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে এটা অনিবার্ধ বলে তারা ইতিপূরবেই 
মেনে নিয়েছেন । 


হিন্দুদের অন্তনিহিত শক্তি 

এমতাবস্থায়, বাংলার জনসাধারণের একটি অংশ, যথা মুসলিম 
সম্পৃদায়, অপর একটি যথ! হিন্দু সম্পৃদায়ের উপর জুলুমশাহী কায়েম 
করতে পারবে বলে সত্যি কি কেউ কল্পন! করতে পারেন £ এই রকম 
জলুমশাহীর অসন্তাব্যতা ও অবিশ্বাস্যতার একাধিক কারণ রয়েছে । 
প্রথমতঃ ধরা যাক হিন্দুদের আভ্যন্তরীণ শক্তির কথা । এই শক্তির 
স্বাদে তারা যে কোন জালেম সরকারকে পঙ্গু ক'রে ফেলতে পারেন। 
প্রশাসনব্যবস্থার সবগুলো! গুরুত্বপূণ্ণ পদেই তারা অধিষ্টিত রয়েছেন। 
সশস্ত্র বাহিনীতে তাদেরই সংখ্যাগরিষ্ঠতা সেক্রেটারিয়েটে ক্ষমতার রজ্জুটি 
তাদেরই হাতে ধরা । সরকারের সবচাইতে প্রভাবশালী ও ঝানু আমলার 
সবাই হিন্ছু। তাঁদের পদমর্যাদা ও প্রভাব উপেক্ষা করা যাবে, কল্পনা 
করাও অবাস্তব | 
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এ ছাড়াও বাংলার সীমান্তে থাকবে ২০ কোটি হিন্দুর অধিবাঁস। 
এই প্রদেশে তাদের স্বধমীঁদের প্রতি স্রবিচার করা হচ্ছে কিনা সে- 
দিকে তারা নিশ্চয়ই নজর র:খবে। বাংলার হিন্দুদের প্রতি কোন রকম 
জুলুম অবিচার করা কোন মুসলিম সরকারের পক্ষে আহান্মকী বৈ কিছু 
হবে না--এবং তেমন আহাম্মকী হবে আত্মহত্যারই সামিল। 


বাংলার হিন্দ সমাজের প্রতি সরকারের তথাকথিত অসদাচরণ 
সম্পর্কে চরম বিষোদগারে ভরা অভিবোগ আমি পড়েছি । এ সব অভি- 
যোগ খুবই নাঁজুক ও কাল্পনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত | আমি এ-কথা 
কোনক্রমেই স্বীকার করবো ন! যে, বঙ্গবিভাগের দাবী এমন কি পশ্চিম 
বঙ্গের অধিকাংশ হিন্দু সমর্থন করেন, সমগ্র বের অধিকাংশ হিন্দর 
কথা তো ছেড়েই দিন। 

বাংলার অঞ্চল নিবিশেষে হিন্দুদের সংস্কৃতি ও নাড়ীর সম্পর্ক এতো 
গভীর ও অবিচ্ছেদ্য যে এমন কি অঞ্চল বিশেষে ক্ষমতা দখলের 
আশাও এই সম্পর্কচ্ছেদ করা তারা তাদের স্বার্থের অনুকল বিবেচনা 
করবেন না। 

বস্ততঃ, অনুরূপ কারণেই বঙ্গবিভাগ প্রশ্নে বাংলার হিন্দু, মুসলমান, 
তফসিলী নিবিশেষে সকল সম্পৃদায়ের মতামত গুহণ করতে হবে এবং 
বিভিমু সম্পূদায়ের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যদি বঙ্গবিভাগের স্বপক্ষে 
মত প্রক'শ করেন কেবল তাহলেই বাংলাকে ভাগ করা যাবে । অর্থ- 
নোতিক অখগণ্ডতা, পারস্পরিক নিভরশীলত। ও একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র 
সংগঠনের প্রয়োজনীয়ত। ছাড়াও বাংলার ক্ষেত্রে এইসব মৌলিক 
কারণের জন্যই ভারত বিভাগের মুসলিম দাবী থেকে বঙ্গ বিভাগের প্রশটি 
স্বতন্ত্তভাবে বিচার করতে হবে। 

বজবিভাগের দাবীতে হিন্দু মহাসভা অ?ণীর ভূমিকা গ্রহণ করেছে। 
তারা জাশ। করছে বে বঙ্দবিভাগের দাবীতে জোরদার আন্দোলন গড়ে 


তুলে, বাংলা সরকারের পতন ঘটিয়ে ৯৩ ধারা জারীর পর একাধিক 
নি 
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আঞ্চলিক মস্ত্রিসভ৷ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলার মুসলমানদের বিরুদ্ধে 
ধর্মোন্যত্ততা ও বিদ্বেষ স্যষ্টি ক'রে এবং হরতাল ও হিংস্ব অভিযানের 
মাধ্যমে গোলযোগ স্য্টি ক'রে তারা হিন্দ সমাজের আনুক্ল্য লাভ ও 
সেই সুবাদে কংগ্রেসের প্রভাব নিল করতে পারবে। হিন্দু মহাসভা 
পুনরায় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠালাভের অভিলাষী। তেমনি অভিলাধী রয়ে- 
ছেন আরো অনেক রাজনীতিক যাঁরা এ-যাবৎ রাজনীতিক্ষেত্রে ইঞ্জি 
পরিমাণ ঠাই করে নিতেও অসমর্থ হয়েছেন । 


হিন্দু সমাজের অতি ক্ষুদ্র একটি অংশ এই আন্দোলনের হোতা । 
এ-কথা সত্যি যে তাদের পেছনে রয়েছে একট প্রভাবশালী পত্রিক! 
মহলের সমর্থন এবং প্রচারণার ক্ষেত্রে তাদের পারদশিত৷ অদ্ধিতীয়। 
কিন্ত সাধারণ মানুষের অনুমাত্র সমর্থন নেই তাদের আন্দোলনের পেছনে । 
গত নির্বাচন সংশয়াতীতরূপে সপ্রমাণ করেছে যে, হিন্দু মহাসভা ও 
কংগ্রেদপ দলের মধ্যে কোনটিই তফসিলী সম্প্দাম্মগুলির প্রতিনিধিত্ব 
করে না। যুক্ত নিবাচনে সিডিউল্ড কাস্ট ফেডারেশন প্রার্থীরা পরাজিত 
হলেও প্রাথমিক নিবাচনে তারা কংগ্রেস মনোনীত তফসিলী সম্পৃদায় 
ভুক্ত প্রার্থাদের চাইতে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট লাতি করেন। 

এছাড়া, বর্ণহিন্দুদের মধ্যেও এমন কয়েকটি শ্রেণী আছে বারা 
আনষ্ঠানিকভাবে বর্ণহিন্দু বলে চিহ্নিত হলেও কংগ্রেন কিংবা হিন্দু 
মহাসভার অনুসারী নয় । অধিকারভোগী শ্রেণীগুলির স্বার্থে পরিচালিত 
প্রশাসন অপেক্ষা সাধারণ মানুষের স্বার্থে পরিচালিত প্রশামন ব্যবস্থা 
কারেম হলেই এরা বেশী স্রখীহবে। কংগ্রেস কিংবা! হিন্দ মহাসভার 
পরিচালিত সরকার যে বিশেষ অধিকারভোগী শ্রেণীগুলিব স্বার্থেই 
পরিচালিত হবে সে সম্পর্কেও এরা অবহিত, কারণ সেই শ্রেণী গুলি 
হচ্ছে এ সব দলের শক্তির আসল উৎস। 


কাজেই বঙ্গবিভাগের দাবীটি হিন্দুদের মধ্যে ততো ব্যাপক ও 
সার্বজনীন নয় যতট। সপ্রমাণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে, যদিও প্রচারণার 
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ঢক্কা-নিনাদে এর উল্টোট। প্রতিপণ করার প্রয়াস লক্ষ্য ক'রা যায়। 
এমন একটি থানাও নাই যেখানে অনুনৃত অংশসহ বণহিন্দু শ্রেণী 
সংখ্যাগরিষ্ঠ । এ প্রসঙ্গে ১৯৪১ সালের আদমশুমারী পরীক্ষা করে 
দেখলে চমৎকৃত হবেন । মুসলমানের দাবী করেছেনযে ১৯৪১ সালের 
আদমশুমারীতে তাদের প্রতি অবিচার করা হয়েছে | এই আদম- 
শুমারীর কাজ কয়েকদিন যাবৎ চলে এবং এতে হিন্দুদের প্রতি অযথা 
আনুকূল্য প্রদর্শন করা হয়| ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রে সংখ্যার গুরুৰই হবে 
সর্বাধিক ব'লে হিন্দ মহাসভা যে ব্যাপক প্রচারণা চালায়, তার উদ্দেশ্য 
অনুসারেই হিন্দু সম্পদায় এই প্রচারণাকে এই অধেই গ্রহণ করে যে, 


আদমশুমারীতে তাদের সংখা। বাড়িয়ে দেখানোর জনো তাদের সবাত্বক 
ভাবে চেষ্টিত হওয়া উচিত। 


এর ফলেই দেখা যায় যে, যদিও হিন্দু অর্থনীতিবিদেরাই বিশেষ 
গুরুত্বের সংগে এই মত প্রকাশ করেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা একটি 
ক্ষয়িধ জাতি এবং তার বিপরীতে মুসলমানেরা একটি বদ্ধিষ্ঠ ও সন্ততি 
বহুল জাতি, তবুও আলোচ্য আদম শুমারীতে হিন্দু ও মুসলমানের 
সংখ্যার অনুপাত ১৯৩১ মালের সমানই রয়ে গেছে! 


১৯৪১ সালের আদমশুমারী 
১৯৪১ সালের আদম শুমারীতে হিন্দু সম্পৃদায়ের একটি বিপুল 


কিন্ত অনিদিষ্টসংখ্যক অংশ তারা কোন বণেের অন্তভুক্ত তা” ঘোষণা 
করতে অস্বীকার করেছে। স্ম্তব্য যে, সে সময়ে তফসিলী সম্পূদায় 
গুলোর মধ্যে এই মন্জে একটি ব্যাপক প্রচারণ! চালানো হয়েছিলো 
যেতাদের কোন বণ উল্লেখ নাকরে শুধু ছিন্দু বলেঘোষণা করাই 
উচিত হবে । কাজেই নিঃসন্দেহে বল! যাঁয় যে, যার নিজেদের বর্ণ 
ঘোষণা করে নাই তাদের সকলে ন! হ লেও অধিকাংশই তফদিলভুক্ত 
এমন কি বর্ধমান জেলায় বণ হিন্দুদের মংখ্যা শতকরা ৩২৩৬ এবং 
অঘোষিত বণ্ধের হিন্দদের সংখ্যা শতকর। ১৮৬ | এই জেলার প্রতোক 
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মহকুমায়ও সংখ্যার এই অনুপাত দেখা যায়। বীরভূষ জেলায় ব্হিন্দ ও 
অঘোষিত বর্ণের হিন্দুর সংখ্যা শতকরা হিসাবে যথাক্রমে ২৯০৪ ও 
৯৭১ এবং জেলার দুইটি মহক্মায়ও এই অনুপাতের প্রতিফলন ঘটেছে। 


বগুড়া জেলায় বণহিন্দুদের সংখ্যা শতকরা ৪৮৭৪ ও অঘোষিত 
বর্ণের হিন্দুদের সংখ্যা শতকরা ৭*৪৩। এমনকি এই জেলায়ও বর্ণ 
হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ নয় এবং অঘোষিত বণের হিন্দুদের সহযোগেও 
তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার পরিমাণ দাঁড়ায় খুবই নগণ্য । 

মেদিনীপুর জেলায় বর্ণ হিন্দুদের সংখ্যা শতকরা ৪২"৫৬ এবং 
অঘোষিত বর্ণের হিন্দুদের সংখ্যা শতকরা ৩০৮৭ | সদর মহকুমায় 
এই সংখ্যার অনুপাত যথাক্রমে ৪৬৬৪ ও ১৭*২৩। ঝাড়গ্রাম ও 
ঘাটালে যথাক্রমে ৫২৪৫ ও ৪৭৬ এবং ৬৩১৪ ও ১১:৫৭ | শেষের 
এই দুইটি মহক্মায়ই তাদের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে । তমলুক 
( তাম্রলিপ্ত ) ও কোনতাইয়ে এই সংখ্যান্পাত যথাক্রুদমম ৩৯৭৮ ও 
8০৪৫ এবং ২৬৪৫ ও ৬০'৯১। 

হুগলী জেলায় এই সংখ্যানুপাত ৪৫৪৯ ও ১৬*৪৮। সদরে 
৩৬*২০ও ১৬:৩৫, শ্বীরামপুরে ৪৬২৯ ও ২২*৯, আরামবাগে ৫৪*৭৮ 
ও 8*৮। 

হাওড়া জেলায় ৩৭'৬৯ ও ২৯'৪৫। সদর মহকুমা ও উন্লুবেড়ি- 
য়ায় ২৬৮৯ ও ৪২৭১ এবং ৫১*২৭ও ১২:৭৭। বস্তুতঃ এই জেলার 
কয়েকটি থানায় অঘোষিত বর্ণের হিন্দুদের অন্তর্ভুক্ত করা হলেও বর্ণ- 
হিন্দুরা সংখ্যালঘ হবে এবং অপর কয়েকটি খানায় মুসলিম সন্পুদায়, 
এমন কি তফসিলী সম্পূদায়, একক সংখ্যাগুরু | 

প্রেসিডেণ্পী বিভাগের সমগ্র ২৪ পরগণা জেলায় বর্ণহিন্দু ও 
অঘোঘিত বর্ণের হিন্দদের সংখ্যানুপাত ২২১০ ও ২২২০ । মুসলিম 
ও বিঘোষিত তফসিলী সম্পৃদায় (অঘোধিত বণের হিন্দদের হিসাবের 
মধ্যে না ধরেও ) এখানে সংখ্যাগুরু | মদর মহকুমার মুসলমান ও 
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তফসিলী বর্ণের হিন্দুদের সন্মিলিত সংখ্যা শতকরা ৫৬, বর্ণ হিন্দুদের 
সংখ্যা শতকরা ১৪৯ ও অঘোষিত বণ্ের হিন্দুদের সংখ্যা ২৬ ৯১। 


মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠত। 

মেটিয়াবুকাজ ও ভাঙ্গার থানায় মুসলমানদের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগবি- 
ষতা | ব্যারাকপুর মহক্মায় বর্ণ হিন্দু ও অঘোষিত বর্ণের হিন্দুদের 
সংখ্যা যথাক্রমে ২৬৪৭ ও ৩৯*৬। বারাসতে মুসলমানদের সংখ্যা 
নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ শতকরা ৫৭৬৫ এবং তঞ্সিলী, বর্ণ হিন্দু ও 
অঘোধিত বর্ণের হিন্দুদের সংখ্যা যথাক্রমে ১৩৪৮, ১৫৯১ ও ১২*১৫। 
এই মহকুমার একমাত্র রাজার হাট ছাড়া অপর সকল খানায় মুসলমানদের 
নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। উক্ত রাজারহাট থানায় মূসলমান 
ও তফসিলী হিন্দুদের সংখ্যা যথাক্রমে ৩৪৮ ও ৩১*৭১। বনিরহাট 
মহকুমায় মুসলমানদের সংখ্যা ৪২৩৩, তফসিলী হিন্দদের সংখ্যা 
২৩৩২, বর্ণ হিন্দুদের ১৭৮৩ ও অঘোষিত বর্ণের হিন্দুদের ১০*৭৩। 
৬টি খানার মধ্যে ৪টিতেই মুসলমানদের নিরক্কশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং 
অপর দ.ইটিতেও তফসিলী হিন্দদের সমবায়ে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ | 
ডায়মণ্ড হারবার মহুকুমায়ই মুসলমানেরা সংখ্যা শক্তিতে সবচাইতে দূবল। 
সেখানে মুসলমানদের সংখ্যা ২২৬২, তফদিলীদের ২৬৩, বর্ণ হিন্দুদের 
৩৫১৮ ও অঘোষিত বর্ণের হিন্দুদের ১০০৫ । 

এমনকি যদি ধ'রে নেয়া যায় যে বর্ণ হিন্দু সম্পৃদায়ের সকলেই বঙ্গ- 
ভঙ্গের সমর্থক ( আমি তা বিশ্বাস করি না) তবুও সেদাবী যে কত 
সীমিত এই পরিসংখ্যান তথ্যই সকল বাগাড়ম্বর থেকে তার সবচাইতে 
জোরালো প্রমাণ । 

নদীয়া, মুশিদাবাদ ও যশোর জেলায় মুসলমানদের সংখ্যা নিরন্কুশ 
সংখ্যাগরিষ্ঠ | খুলনা জেলার ক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠতে পারে। এই জেলায় 
মুসলমানদের সংখ্যা ৪৯৩৬, তফসিলী হিন্দুদের ২৪+২১, বণহিন্পুদেব 
১৬*৫১ ও অঘোষিত বর্ণের হিন্দুদের সংখ্যা ৯৫৯ | 


১৩৪ ইতিহাস কথা কও 


থানাওয়ারী বিশ্লেষণ 


তবে বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা মহুক্মায় মুসলমানেরা নিরঙ্কৃশ 
সংখ্যাগরিষ্ঠ । বাগেরহাট মহক্মায় থানাওয়ারী বিশ্লেষণে দেখা যায় 
যে, মুসলমানেরা তিনটি থানায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ, ৪টি থানায় প্রায় 
সমান সমান ও একটি থানায় তাদের সংখ্যা ৩৮৭২ ও তফসিলীদের 
১৭। সাতক্ষীরা মহক্মায় মুসলমানেরাই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় । 


উত্তর বঙের কয়েকটি এলাকার উপর দাবী প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা 
করা হচ্ছে । আমি সেখানের পরিস্থিতি বিশেষণ করার চেষ্টা করবো । 

রাজশাহী জেলায় মুসলমানদের সংখ্যা শতকরা ৭৪৬৬ | কাজেই 
এই জেলার কথা ছেড়েই দিলাম । 

দিনাজপুর জেলায় মুসলমানদের সংখ্যা ৫০২০, তফসিলী সম্প- 
দায়গুলির ২০৭৩, বণ হিন্দুদের ১৭*২১ ও অঘোষিত বর্ণের হিন্দুদের 
২*২৬। দিনাজপুরের সদর মহকুমায় এবং রাজশাহী, রংপূর, বগুড়া, 
পাবনা ও মালদহ জেলার মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ট | 

জলপাইগুড়িতে মুসলিম, তফসিলী, বণছিন্দু ও অঘোষিত বর্দেব 
হিন্দদের সংখ্যা ২৩০৮, ২৯৮৮, ১৪২৩ ও ৬৫৩ এবং এছাড়াও 
পখানে রয়েছে অন্যান্য” শ্রেণীভুক্ত এক বিপুল 'জনসনষ্টি, যাদের 


সংখ্যা ২৬*২৮। জলপাই গুড়ির সদর মহকমায় এই সংখ্যানুপাত ২৮৮২ 
৩৩৫৬, ৩২১, ৬১৫ ও অন্যান্য” ১৮২৬। 


আজব আবদার 
জলপাইগুড়ির অংশবিশেষ বিচ্ছিণ্ন করে পশ্চিম বঙ্গের সংগে 


জুড়ে দেবার অদ্ভূত দাবীটির মধ্য দিয়েই সপ্রমাণ হয় বঙ্গতঙ্গের 
প্রবন্তারা কতটা মাত্রাঙ্গন শন্য হয়ে পড়েছেন | 


দাঁজিলিং জেলাকে স্বতগ্রভাবে বিবেচনা করতে হবে | এই জেলার 
জনসংখ্যার বিপুল অংশ নেপালী ও গিরিজ ন-অধ্যুষিত। কাজেই বর্তমান 
আলোচনায় এই জেলাকে সামিল কর] যায় না । 


ইতিহাস কথা কও ১৩৫ 


আমি সকল প্রাসঙ্গিক তথ্য ও পরিসংখ্যান জনসমক্ষে পেশ কর- 
লাম। এখন আমাদের বিচার ক'রে দেখতে হবে বঙ্গভঙ্গের দাবী সমগ্র 
বাংলায়- কিংবা, এমনকি শুধ পশ্চিম বঙ্গে-__ প্রকৃত প্রস্তাবে কতখানি 
জনসমর্থনপুষ্ট হতে পারে । 


তবে তার আগে বঙ্গভঙ্গ দাবীর গ্রাহ্যতার প্রশ্বা্টি আরেকবার 
পরখ করে দেখা যেতে পারে। বাঙ্গালী হিন্দুরা কেন একটি স্বতন্ত্র 
আবাসভূমি দাবী করতে যাবেন ? 


তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম যে দাবীটি শুধু মুষ্টিমেয় কয়েকজন 
বণ হিন্দুর নয়, বরং নিবিশেষে সকল বর্ণহিন্দু, তফসিলী সম্পৃদায়ভুক্ত 
হিন্দ ও অঘোষিত বর্ণের হিন্দদের | বউমান প্রশাসনের অধীনে তাদের 
ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতি কিছুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি ; কি করে তাঁরা ভাবতে 
পারেন বে ভবিষ্যতে কোন প্রশাসনিক ব্যবস্থাধীনে তারা দুর্গত হবেন 
এবং তাঁদের জীবন, সংস্কৃতি ও সমৃদ্ধির নিশ্চয়তার জন্য একটি ক্ষদ্র 
পশ্চিম বঙ্গ রাষ্ট্রের পত্তন অপরিহার্ধ ? আমার তো মনে হয় হিন্দুদের 
নিজস্ব স্বাখের দৃষ্টিকোণ থেকেই এই দাবীর প্রতিষ্ঠা আত্মঘাতী হবে। 
এমনকি যদি এমন একটি কল্পনাতীত পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে বেখানে 
বাংলার সমগ্ন শাসন ক্ষমত৷ পুরোপুরি মুসলমানদের কব্জাগত হয়ে যার 
এবং সে কারণে গোটা হিন্দ সমাজ একটি নিরেট বিরোবী শক্তিতে 
পরিণত হয়ে যায় তাহলে সেই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে অনুরূপ 
একটি মুসলিম সরকার কি তাঁদের নীতি কার্ধকরী করতে পারবেন-- 
সরকারী চাক্রেদের অধিকাংশ হিন্দু সম্পৃদায়ভুক্ত হওয়া সভ্ভেও ? 
শিল্প, বাণিজ্য ও সকল পেশাও তাদেরই হস্তগত। তাদের যুবশ্রেণীও 
প্রাগ্রমর, অধিকার সচেতন ও দাবী আদায়ে সক্ষম | কাজেই, বলভঙ্গের 
দাবীতে সূচিত মনোবৃত্তি শুধু অধৈর্য, নৈরাশ্য ও অদূরদশিতা প্রসূত 
নয়, এটি এমন একটি গভীর পরাজয়বাদী মনোভাবের দ্যোতক যা 
বাংলার মহান হিন্দু সম্পূদায়ের কাছ থেকে কেউ আশ করতে পারে না । 


১৩৬ ইতিহাস কথ! কও 


অখণ্ড স্বাধীন রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ কাঠামোতে কি পরিণাম আশা করা 
যেতে পারে তার নির্দেশক হিসাবে প্রায়ই নোয়াখালীর ঘটনার উল্লেখ করা 
হ'য়েথাকে। আগেই বলেছি, বর্তমান পরিস্থিতিতে উত্তুত কোন ঘটনার 
নিরীখে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত প্রতিপাদনের প্রয়াস হাস্যকর হবে। 
তব্‌ও ঘটনাটি বিচার করে দেখা যাক। নোয়াখালীতে অনুষ্ঠিত ঘটনাকে কি 
ভবিষ্যতের মানদণ্ড ও পূর্বগামিনী ছায়া ব'লে বিবেচনা করা যায়? আরো৷ 
কি অগণিত জেল৷ নাই যেখানে মুসলমানেরা বিপুল পরিমাণে সংখ্যা- 
গরি্? সেসব জেলায় কি শান্তি অব্যাহতরপে বিরাজমান নাই এবং 
হিন্দরা পুধের মতোই নিজেদের অধিকার ও প্রতিপন্ডিতে প্রতিষ্ঠিত নাই ? 


,এবার আস্মুন ভেবে দেখি বাংলা অবিতস্ত থাকলে তাঁর অবস্থান কি 
হবে| বাংলা হবে একটি মহান দেশ, ভারতের মধ্যে সবচাইতে বনাদ্য ও 
খদ্ধিশীল রাম্ট্র, যে রাম্ট্র তার অ্কে লালিত জনগণকে দিতে পান্নবে এক 
সমুনূত জীবনযাত্রার মান, যেখানে এক মহান ভ।তি তার বিকাশের 
উন্ৃতিতম সোপানে আরোহণ করতে পারবে, এবং সত্যিকার অর্থে প্রাচুর্ে 
ভরা হবে যে দেশ | কৃষি, শিপ ও বাণিজ্য হবে সমৃদ্ধিশালী, এবং কালের 
আবর্তনে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী ও প্রগতিশীল রাম্ট্ররূপে স্বীয় 
মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হবে সেই দেশ। বাংল! বদি অবিভক্ত থাকে তাহলে তার 
এই ভবিষ্যৎ কম্পরূপ শুধু স্বপ্ু-বিলাস বা আকাশ কৃন্সুম চিন্তা মাত্রে 
পর্যবসিত হবে না । বাংলার অন্তনিহিত সম্পদ ও তার উন্নয়নের বর্তমান 
পর্যায় সম্পর্কে অবহিত ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করবেন যে এই হবে ভবিষ্যতের 
বাংলার রূপ, যদি না তার আগেই আমরা স্বখাত সলিলে ডুবে মরি । 


_ আমি বরাবরই বাংলার ভবিষ্যৎ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে কল্পনা 
ক'রে এসেছি, কোনরূপ ভারতীয় রাষ্ট্রসংঘের অংশ হিসাবে নয়। অনুরূপ 
কোন রাম্ট্র একবার সংস্থাপিত হলে, তার ভবিষ্যৎ নিভর করে তারই 
উপরে । আমি কখনোই ভুলতে পারবো না তারত সরকারের কত দীর্ঘদিন 
লেগেছিলো ১৯৪৩ সালের বাংলার মনৃস্তরের গুরুত্ব অনুধাবন করতে, 


ইতিহাস কথা কও ১৩৭ 


কিভাবে বাংলার চরম দুদিনে প্রতিবেশী বিহার প্রদেশ তাকে খাদ্যসরবরাহ 
করতে অস্বীকার করেছিলো, কিভাবে ভারতের আর সব কয়টি প্রদেশ 
বাংলার প্রতি তাদের দ্বার রুদ্ধ ক'রে রেখেছে ও বাংলাকে তার নিতা- 
প্রয়োজনীয় সামগ্রী থেকে বঞ্চিত করে চলেছে, কিভাবে ভারতের দরবার- 
কক্ষে বাংলাকে ঠেলে দেয়া হয় মর্ধাদার-আলোক-বঞ্চিত এক অখ্যাত কোণে 
আর অন্য প্রদেশগুলি তাদের আসন দখল করে বসে দোর্দও প্রতাপে। 


বাংলা যদি মহান হতে চায় তবে সে শুধু নিজের পায়ে দাঁড়িয়েই 
তা' হতে পারবে। তাকেই নিজের সম্পদের অধিকারী ও নিজের 
ভাগ্যের নিয়ন্তা হতে হবে । বাংলার উপর অন্যের শোষণের উচ্ছেদ 
করতে হবে, ভারতের স্বার্থের যুপকাষ্ঠে বাংলাকে বলি দেয়া আর 
চলবে না | শেষ পর্যায়ে বিরোধ বাঁধবে কলকাতা ও তান অব্যবহিত 
পরিপার্শকে ঘিরে । কারণ প্রধানতঃ অন্যান্য প্রদেশ থেকে আগত 
লোকেদের অবদানেই গড়ে উঠেছে কলকাত। ; বাংলার মাটিতে তাদের 
কোন শেকড় নেই, তারা এখানে এসেছিলো শুধু জীবিকার্জন করতে, 
কিংবা, অন্য দৃষ্টিতে, বাংলাকে শোষণ করতে । কিন্ত বড়ই আফসোসের 
কথা, উপরে আলোচিত পরিসংখ্যানের প্রেক্ষিতে, এই বদি হয় বন্ছ- 
বিভাগ আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য, তাহলে এই আন্দোলন শুধু এই 
উদ শ্যের স্থির বিন্দৃতেই সীমিত থাকবে না, অপিচ এই বিভাগের ভ্র.ণ 
থেকেই জন্ম নেবে এমন বৈরিতা ও জিঘাংসা যার শেষ কোথায় গিয়ে 
দাঁড়াবে কেউ তা জানে না । কাজেই, হিন্দু সমাজের যে মুষ্টিমেয় কয়েক- 
জন লোক এতো হাল্কা-ভাবে বাংলাকে ভাগ করার কথা বলেন তাদের 
কাছে আমার আবেদন £ অশেষ ক্ষতি ও দূভোগের ধাত্রী এই আন্দোলন 
প্রত্যাহার করুন। আমরা সকলে একাত্ব হ'য়ে উদ্যোগী হলে নিশ্চয়ই 
এমন একটি ভবিষ্যৎ শাসন প্রকল্প উদ্ভাবন করতে পারবো যা জন- 
গণের সকল অংশের সম্তোষলাভে সমর্থ হবে ও বাংলার খদ্ধি গমু- 
জ্জল গৌরবদীপ্ত অতীতকে পুনরুজ্জীবিত ক'রে তুলতে পারবে । 


পেজ 


পরিশিঃ- খ 


[ অবিভক্ত স্বাধীন বাংলা প্রস্তাবের বিরুদ্ধে হিন্দু মহাসভাপস্থী ও 
অন্যরা যে সমালোচনা করেন তার জবাবে প্রদত্ত জনাব সোহরাওয়াদরর 
বিবৃতির পূণ বিবরণ। ৮ই মে, ১৯৪৭ তারিখে সংবাদপত্রে 
প্রকাশিত । ] 


আমার অবিভক্ত সার্বভৌম বাংলা প্রস্তাবের বিরুদ্ধে শ্রী শ্যামাপ্রসাদ 
মুখাভী ও অন্যান্য নেতা বিবৃতি প্রদান করেছেন। এই বিবৃতিগুলিতে 
একাধারে মুসলমানদের প্রতি গভীর সন্দেহ ও অবিশ্বাস এবং বাংলার 
অন্ততঃ একটি অংশে হিন্দুরা বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে মুসলিম 
সংখ্যালঘু সম্প্দায়ের উপর দোর্দও প্রতাপে প্রাধান্য বিস্তার করতে 
পারবে এই আশার ইঙ্গিত লক্ষ্য করা যায়। 


অবাস্তব স্বপুচারিতা 
এই শ্বগে তারা এতো বিভোর হয়ে গেছেন যে, এর ফলে তাঁদের 
সব বিচারবুদ্ধি, আপোষকামিতা ও মুসলমানদের সংগে সহযোগিতার 
ইচ্ছা তিরোহিত হয়ে গেছে মনে হয়। তারা এট] বুঝে উঠতে পারছেন 
না যে, ভাদের বাংলা হবে একটি নগণ্য অকিঞ্জিংকর সন্ত, ভারতের 
সংঘ সন্মেলনে যার জন্যে বরাদ্দ হবে পেছনের কাতারের একটি 
তাচ্ছিল্যভনা আসন । 


বিন্ষে ক'রে শী শ্যামাপ্রসাদ মুখাজী অত্যন্ত হিংস্র ভাষায় ও মাত্রা- 
তিরিক্ত অনাজিত কট্‌ক্তির মাধ্যমে তার মনের ভার লাঘব করেছেন । 
বারংবার বাংলার হিন্দুদের তথাকথিত অসহায় অবস্থার অভিযোগের 
পুনরুক্তি ক'রে তিনি বিশ্বকে এবং খুব সম্ভবনিজেকেও বিশ্বাস করাতে 
চান বে বাংলা যদি সত্যি অবিভক্ত থেকে যায় তাহলে হিন্দুদের আর 
গতি নাই । 


ইতিহাগ কথা কও ১৩৯ 


তিনি এমনকি বাংলার হিন্দুদের অবস্থাকে নরককণ্ডের সংগেও 
তুলনা করেছেন। তবে এই নরকটি এমনই বিশেষ অধিকার, বিত্ত ও 
শক্তিবৈভবে সম্পৃক্ত যে বাংলার মুসলমানেরা একেই তাদের আশ৷ 
আকাওখার লক্ষ্যবস্ত বলে গণ্য করে এবং এর দুরতম ছায়ামাত্রেও 
বাস করতে পারলে নিজেদের ধন্য মনে করবে। 


রূঢ় ভাষা! ও কটুক্তি 

রূটতা ও কটুকাটব্যের প্রয়োজন কি? আমাকে নিন্দা ক'রে, আমার 
আন্তরিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে, আমার কৃতি বিভ্রপ ও অকৃতির সমা- 
লোচনা করে এবং বাংলার সকল দুগতির দায়িত্ব আমার ঘাড়ে চাপিয়ে 
লাভ কি? এতে ক'রে শুধুবাদের মুসলিম নিন্দা ও মুসলিম বিদ্বেষে 
দীক্ষিত ক'রে গ'ড়ে তোলা হয়েছে তাদের ছিংসা ও বিদ্বেষের আগুনে 
ইন্ধন ভৌোগানো হবে এবং মুসলমানদের সম্পরকে হীনতম ধারণাব 
বিশখ্বাশী করে তোলা হবে। 

তিনি 9 তার সমমনা বন্ধুরা এই অনস্বীকাধ সত্যাটি উপেক্ষা 
করছেন বে, যে ভবিষ্যৎ স্বাধীন বাংলাকে ১১৩৫ সালের ভারত 
শাসন গাইন বা তদনুরূপ অন্য কৌন বাহ্যিক কাঠামোর উপর নির 
না কনে বরং জনগণের বিশেষ করে হিন্দুদের মতে৷ অপনিমেয় প্রতি- 
পন্ভির অধিকারী অম্পূ্দায়ের, স্বতঃস্ফর্ত সহযোগিতাব উপর নির্ভর 
করতে হবে সে রাষ্ট্রের রাজনীতি অবিশ্যি স্বতৃন্থ প্রকৃতির হতে বাধ্য । 
বাঙ্গালী জাতি অবিভক্ত থেকে পরম্পরের সহযোগিতার ভিত্তিতে কেমন- 
তরো৷ কল্যাণ ভবিষ্যতের স্্টি করতে পারে তার সাথে বর্তমান সরকাৰ 
বা মন্ত্রিসভার অভিযুক্ত ক্রটিবিচ্যুতির, কিংবা এমন কি আমার বর্তমান 
অনস্থান ও ব্যক্তিত্বের কি সম্পর্ক থাকতে পারে 


১৪০ ইতিহাস কথা কও 


অদুরদশিতা 
আমি তাদের কিছু দেবার প্রস্তাব করছি না । বাংলার জনগণই 
স্থির করবেন তারা একসাথে থেকে তাদের ভাগ্য নিশ্নাণ ও নিয়ন্ত্রণ 
করবেন কিনা । অসংখ্য অপহ্নযতিতে সীমিত বর্তমানের নিরীখে 
স্বাধীন বাংলার ভবিষ্যৎ রূপরেখা নির্দেশের প্রয়াস অদ্রদশিতা বৈ 


কিছু নয়। 

এ ছাড়া, শ্রীমুখাজ কি এই সত্যটি অনুধাবনে অপারগ যে বাংলা 
ও অবশিষ্ট ভারতের সমস্যার মধ্যে রয়েছে স্বাতন্্র ও বৈচিত্রের দুস্তর 
ব্যবধান ; বাঙ্গালীরা একজাতি, এক ভাষাভাষী ও পারস্পরিক সম- 
ঝোতার ভিত্তিতে সার্বজনীন কল্যাণকর্মে উদ্যোগী হতে সক্ষম বলে 
ভারত উপমহাদেশের অন্তর্গত সকল মানুষেরও জাতি এক, ভাষা এক, 
স্বার্থ অভিণ এবং এমন কি তাদের ইতিহাসও এক বলে ধরে নেয়া 
যায় না । 

সমগ্র ভারতে এবং ভারাতের অধিকাংশ প্রদেশে হিন্দুরা বিপুল 
পরিমাণে সংখ্যাগরিষ্ঠ । অথচ বাংলায় মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার 
পরিমাণ খুবই স্বল্প, এবং বৃহত্তর বাংলায় এই পরিমাণ স্ব্পতর 
হবে। 


বাংলার হিন্দুরা তাঁদের অবস্থান, মর্ধাদা ও সংখ্যাশক্তির সুবাদে 
কোনরূপ রক্ষাকবচের মুখাপেক্ষী নন ; পক্ষান্তরে ভারতের মুসলমানেরা 
তাদের সম্পদ ও সংখ্যাগত দুবলতা হেতু দেশ বিভাগের ফলে স্থষ্ট 
রক্ষাকবচের মুখাপেক্ষী । বাংলায় হিন্দরা তাঁদের নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি 
শিক্ষা পদ্ধতি ও ধর্মাচারের অধিকারী । পক্ষান্তরে ভারতের মুসলমানদের 
ভাষার উপর হামলা হচ্ছে, তাদের সাহিত্যকে বিকৃত করা হচ্ছে, 
তাদের শিক্ষাগত প্রগতি ব্যাহত করা হচ্ছে এবং অসংখ্য এলাকায় 
আইন করে তাদের ধর্মীয় কশ্নকাণ্ডের পৃণ ও অবাধ অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ 
করা হয়েছে। 


ইতিহাস কথা কও ১৪১ 


হিন্দুদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক! 
সমগ্র ভারতে এবং ভারতের অধিকাংশ প্রদেশে, মুসলমানেরা 
শাসন ক্ষমতায় যদি কোন অংশ পায় তা হবে খুবই নগণ্য । পক্ষান্তরে, 
বাংলার প্রশাসনে হিন্দুরা অনিবার্ভাবে যে ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত হবে 
তা হবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং মুসলমানদের প্রায় সমতুল্য । কাজেই, 
ভারতের মুসলমানদের জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য ভারতের দ্বিধা- 


বিভক্তি অপরিহার্য বলে বাংলার হিন্দদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য 
বাংলারও দ্বিধাবিভক্তি অপরিহাধি এ কথা বল! যার না। 


এই পার্থক্যগুলির উপর আরো বেশী জোর দেয়ার কোন প্রয়োজন 
নাই। শ্রীমুখাজীর মতে, হিন্দুপ্রধান ও মুসলিমপ্রধান দুইটি অঞ্চল 
প্রতিষ্ঠাই হচ্ছে প্রকৃষ্ট সমাধান | সমাধান তো দরের কথা, এই রকম 
পরিস্থিতিতে এক সম্পৃ্দারের অত্যধিক প্রাধাশ্যের জন্য সংখ্যালঘু 
সম্পূদায়ের মনে অবশ্যন্তাবীরূপে অবদমিতের মনোভাব সংক্রমিত হবে 
এবং তার ফলে সংখ্যালঘু নৈতিক মনোবল ক্ষন ও মানসিক তথা 
সাংস্কৃতিক বিকাশ ব্যাহত হবে। 

এর চ'ইতে আমি যে বিকল্পের প্রস্তাব করছি--যেখানে, মখখ্যা- 
লঘু সম্পূদায় জনবলে সংখ্যাগুরু সম্পূদারের প্রার সমান এবং সমধিক 
প্রভাব ও প্রতিপত্তিতে প্রতিষ্ঠত বলে দুই সম্পূদায়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ 
সহযোগিতার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হতে বাধ্য এবং সেহেতু সংখ্যালঘু 
সম্পূদায়ের মনে অবদমিতের মনোভাব সংক্রমণের শ্রশ্রই উঠতে পারে 


1 





তেমন একটি ব্যবস্থা কি শতগুণে শ্েষ্ঠ নয় 2 আমার প্রস্তাবিত 
প্রকল্পে একদলীর শাসনের কোন স্থান খাকতে পানে না । বাংলাকে 
কেন্দ্রের সাখে যুক্ত রাখতে হবে এই এ।তির পেছনে বে মনোভাব ক্রিন্না- 
শীল রয়েছে বলে আমার মনে হর তা হচ্ছে £ যেহেতু খাংলার হিন্দুর 
স্বাধীন যুক্ত বাংলায় নিধন হ'য়ে বাবার সমুহ সন্তাবনা, সেছেতু হিন্দ- 
প্রধান কেন্দ্রের সাথে বাংলাকে জুড়ে গ্লেখে বাঙালী হিন্দুর জীবন, 
স্বাঁবধকারি ও অংস্কৃতিকে রক্ষা করার বাবস্ছা করতে হবে। 


১৪২ ইতিহাস কথা কও 


নৈতিক ছুর্বলত। 
বাংলার হিন্দুকে আত্মরক্ষার জন্য একটি দূরপ্রক্ষিপ্ত কেন্রের উপর 
নির্ভর করতে হবে-_এটি কি একটি পরাজিতের মনোভাব ও নৈতিক 
দর্বলতার স্বীকৃতি নয় ? 


তাঁদের জিজ্ঞেস করছি__ কোথাও কারু ওপর অন্যায় প্রাধান্য চাপিয়ে 
দেয়া কি আরসম্ভব ? ভূভারতে বাংলার মতো জায়গায় হিন্দুদের ভয়ের 
কি কারণ থাকতে পারে ? প্রাধান্য বিস্তারের দিন বাসী হয়ে গেছে। 
যে প্রবল পরাক্রমশালী বৃটিশ শক্তি এতো দীর্ঘ দিবস যামিনী ধ'রে ভার- 
তের উপর দোর্দও প্রতাপ চালিয়ে এসেছে সেই বুটিশ শক্তি পর্যস্ত 
পরিশেষে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে, গায়ের জোরে মোড়লী 
দিন আর নাই । দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার বজকঠোর সংকল্পের 
মুখে কোন জাতি বা শক্তিই আর অপরের উপর নিজের ইচ্ছা! চাপিয়ে 
দিতে পারবে না| বুটিশের মতো শক্তি যেখানে বার্থ হয়েছে ভারতের 
অপর কোন জাতি কি সেখানে সফল হতে পারবে? 


আমরা আবার দেখতে পাচ্ছি বাংলার হিন্দু নেতারা ভারতের হিন্দু 
নেতাদের চাপের কাছে নতি স্বীকার করছেন। ভারতের অন্যান্য 
স্বানের হিন্দু মেতারা ভালে৷ করেই জানেন যে বঙ্গবিভাগ বাংলার হিন্দু 
ও মুসলমান উভয় সম্পূদায়ের জন্য হবে তাদের আশা, আকাংখার 
গোরস্থানের সামিল, তথও তারা বাংলাকে নিজের স্বার্থের দাঁখার 
খ'টি হিসেবে ব্যবহারের পুরাতন খেলায় বাংলার হিন্দু নেতাদের উপর 
চাঁপ প্রয়োগ করছেন বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করার জন্য । আখেরে বাগান 
জাতির জীবনে ভাুগ্যর কি বিপর্যয় ঘটবে তা' নিয়ে তাদের কোন 
মাথা ব্যথা নাই । 

তারা অবশ্যই জানেন যে, বিভক্ত বাংলা হবে ভারতের অন্যান্য 
অঞ্চলের লোকদের শোষণ ও মুনাফা শিকারের অবারিত মুগয়াক্ষেত্র। 

সবার উর্দে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে আমার বিবধতির 


ইতিহাস কথা কও ১৪৩ 


শেষ অনুচ্ছেদের বক্তব্যকে কেন্দ্র করে। সেখানে আমি কলকাতার কথা 
উল্লেখ করেছি, শুধু কলকাতাকে ঘিরে যে বিপদের বাস্তব আশঙ্কা 
রয়েছে সেই দিকে তর্জনী সংকেতের উদ্দেশ্যে । আমি শুধু সেই সত্য- 
টাই উল্লেখ করেছি যে সত্যটা সবাই জানেন : বঙ্গভঙ্গের দাবী আসলে . 
কলকাতাকে কৃক্ষিগত করার অপপ্রয়াম বৈ আর কিছুই নয় এবং এই- 
ভাবে তারা মুসলমানদেরকে ব্যবসা ও বানিজ্য থেকে বঞ্চিত করবে। 

তবে আমি এ-ও বলেছি যে, কলকাতার মতো এমন দুর্লভ ধন অত 
সহজলভ্য নয়, 'গধ, হঠকারিতাপূণ বিবৃতির জোরে এমন ধন হাতিয়ে 
নেয়া যায় না| তাছাড়া, কলকাতা যদি বিরোধের কাটাই হয়ে দাঁড়ায় 
তাহলে তার আর অবশিষ্ট খাকবে কি? কলকাতাকে বাংলার অর্থনৈতিক 
জীবনের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে বাঁচিয়ে রাখতে হলে ( কলকাতায় ) শাস্তি 
ও নিরাপতা৷ অব্যাহত রাখার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য । 


আমি প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার ও যুক্ত নিবাচনের প্রশব এড়িয়ে 
গেছি বলে একটি মন্তব্য কোথায় যেন পড়েছি । আমি কখনো নিজেকে 
বাংলার জনগণের ভবিষ্যৎ বন্ধক রাখার মতো শক্তিধর স্বৈরতন্ত্রী বলে 
মনে করিনি । আমি সুপারিশ করেছি যে, বাংলার ভবিষ্যৎ রূপ কি 
হবেতা হিন্দু ও মুসলমান নেতাদের আলাপ আলোচনার মাধ্যমেই 
সাব্যস্ত হবে, তাঁদেরই কর্তব্য হবে সন্মেলনে মিলিত হয়ে বাঙ্গালীর 
আশা-আকাউখাকে বাস্তবরূপ দানের কাজে বৃতী হওয়া । 

আমি এখনো সবার প্রতি সেই আমপ্রণ জানাচ্ছি । তাঁদের কাছে 
আমার প্রার্থনা বাংলাকে ধ্বংস করবেন না, দ্বেষ ও হিংসায় অন্ধ হাধেন 
না, আত্মঘাতী ভ্রাতৃ বিরোধে লিপ্ত হবেন না, বরং সম্মুখে দৃষ্টি প্রসারিত 
করে এই সুবর্ণ স্বযোগ গ্রহণ করুন বাংলাকে স্বাধীন ও স্বশিভর 
করুন, যে বাংলা হবে আপন ভাগ্য ও বৈভবের নিয়স্তা, যদৃস্ঠা চুক্তি 
ও মৈত্রী সম্পাদনে সক্ষম, বিশেের জাতি নিচয়ের মধ্যে আপন মধাদার 
আসনে প্রতিষ্ঠিত এবং মাটির মানুষের স্থখের স্বগ। 


জপ স্থর। 





পরিশি৪_গ 


[কলকাতায় সাম্পৃদায়িক দাগ মারাত্মক রূপ পরিগ্রহ করলে বাংলার 
মুখ্যমন্ত্রী জনাব এইচ, এস, সোহরাওয়াদাণ জনগণের কাছে শান্তিরক্ষার 
আবেদন জানিয়ে যে ভাষণ দান করেন তার পূর্ণ বিবরণ । ভাষণটি 
১৯৪৭ এর রা এপ্রিল অল ইগ্ডিয়া রেডিও থেকে প্রচারিত হয়।] 


এই নৈরাজ্যের অবসান করন, এই নিষকরুন জিঘাংসার যবনিকা- 
পাত করুন। আস্থন, আমর সবাই মিলে এই শপথ নিই, শাস্তি ও 
সম্প্রীতি পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য আমরা সম্মিলিতভাবে কাজ করবে৷ এবং 
শীস্তিপ্রতিষ্ঠার পর আমাদের রাজনৈতিক ভাগ্যে যে কোন বিপর্যয়ই 
ঘটুক না কেন তা যেন শান্তিকে পুনরায় বিথিত করতে না পারে তার 
নিশ্চয়তা বিধান করবে৷ | আমি আবেদন করছি £ এই নৃশংসতার অবসান 
করুন__আপনাদের নারী ও শিশুদের কল্যাণের স্বার্থে, শাস্তি সম্পীতি 
ও শুঙখলার স্বার্থে, এর অবসান করুন সেই সব নিরপরাধ নিবিত্ত মানুষের 
স্বার্থে যারা কোন দিন কারু কিছু ক্ষতি করেনি কিন্ত অবস্থাবৈগুন্যে 
বিপদ জেনেও স্ত্রী-পুত্র পরিজনদের জীবিকার সঙ্কানে বাইরে যেতে 
বাধ্য হয় । 


কলকাতার যে সব হিন্দু ও মুসলমানেরা এখনো মানুষের উপর 
আঘাতি হানায়, বোমানিক্ষেপে, গুলিবর্ধণে, এসিড প্রয়োগে ও পখ- 
চারীদের ছুরিকাধাতদানে লিগ্ড রয়েছেন তাদের প্রতি আমার আকুল 
আবেদন, এই ববরতা! বন্ধ করুন। এতে কারকি লাত হতে পারে? 
প্রতিটি শুভবুদ্ধি সম্পনু ব্যক্তি, আপনাদের সকল নেতা, তরুণেরা ও 
ছাত্রসম্প্দায় এইসব কার্ধকলাপের নিন্দা করেছেন | মিঃ জিন্নাহ ও 
মিঃ গান্ধীর মতে। জনবরেণ্য নেতারাও ছ্র্থহীন ভ।ষায় এর নিন্দা 
করেছেন এবং আপনাদের কাছে আবেদন করেছেন এ থেকে বিরত 
হবার জন্য। 


ইতিহাস কথা কও ১৪৫ 


আপনারা এদের উভয়কে না হলেও যেকোন একজনকে নিশ্চয়ই 
শ্দ্ধা করেন, কাজেই তাদের যুক্ত আবেদন অবশ্যই আপনাদের অন্তর 
স্পর্শ করতে ব্যর্থ হবে না। ভেবে দেখুন, এখানে একজন মুসলমানকে 
ঘায়েল করে কিংবা ওখানে একজন হিন্দুকে খতম ক'রে আপনার কী 
পরমার্থ উদ্ধার হচ্ছে । আপনাদের কেউ কেউ হয়তো। অন্য কোন 
স্ানের অনুরূপ দ্ুষকৃতির বদলায় এটা করছেন বলে ভাবছেন । 

আপনাদের কাছে আমি বারংবার আবেদন করেছি নিজের হাতে 
প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টা থেকে বিরত থেকে সরকারের উপর ন্যায়- 
বিচারের ভার ছেড়ে দিতে । আপনার নিজের চোখেই দেখেছেন কোথাও 
কোন দুষকৃতি সংঘটিত হলে সরকার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে পিছপা 
হননা। তবু কেন নিজের হাতে প্রতিশোধ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা 
অনুভব করবেন ? বস্ততঃ এই প্রতিহিংসার অন্ত নেই । একটি প্রতিহিংসার 
অমোঘ ফলশ্র্তি আরেকটি প্রতিহিংসা । আপনার স্গৃতীক্ষ ছুরিকা অন্য 
সম্প্দায়ের কোন ব্যক্তির যে তাজ খুনে রঙ্গীন করেছেন তা৷ পরিণামে 
আপনার সম্পৃদায়েরই কোন ব্যক্তির তাজা খুনের অমোধ প্রতিশ্বগতি, কেননা 
আপনার প্রতিহিংসার প্রতিক্রিয়ায় অন্যত্র আপনারই সমধর্ম[ী এমন কোন 
ব্যক্তি নিহত হবেন যাঁর ওপর বহুজনের জীবন ও জীবিক। নির্ভর করে। 

যে বিভীষিকার করাল ছায়া আজ আমাদের দেশকে আচ্ছন্ন করে 
তুলেছে তাকে অপসারণ করুন। মাটির ধূলোয় মিশিয়ে তেলুন এই 
অশুভ শক্তিকে । হিন্দ মুসলমান নিবিশেষে সকল নাগরিকের কাছে 
আমার আবেদন £ আপনারা সম্পরদায়গতভাবে পরস্পরের সংগে ঘনিষ্ঠতর 
সম্পর্ক স্থাপন করুন, ভাই ভাই সম্পর্কের ভিত্তিতে আরো বেশী মেলা- 
ধরে এই বাণী পৌছে দিন যে, বিশুঙখলা ও অরাজকতা কারুরেই, 
অভিপ্রেত নয় এবং যারা এই সব দুষকৃতি ও নৃশংসতায় লিপ্ত হয় ব৷ 
অপরকে লিপ্ত হতে প্ররোচনা দেয় তারা আমাদের জাতির বীর সম্তান 
নয় বরং তার! সষ্টা, স্যষ্টি, সমাজ ও স্ব সম্পৃদায়ের বিরদ্ধে বিদ্রোহী । 


১০. 


পরিশিঃ--ঘ 


[২৯ শে এপ্রিল, ১৯৪৭ সালে প্রদত্ত বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম 
লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব আবুল হাশিমের বিবৃতি । ] 


সময় হয়েছে সত্যকে দিনের আলোকে উদ্ভাসিত করার | সস্তা] 
জনপ্রিয়তা ও সুযোগসন্ধানী নেতৃত্বের মোহে ক্রিষ্ট মানসিকতার বশবতী 
হওয়া চিন্তার পতিতাবৃত্তি বৈ কিছু নয়। এই ঘেদিন ১৯০৫ সালেও 
বাংলা ছিলে ভারতের চিন্তানায়ক ; সেদিন প্রবল পরাক্রান্ত বৃটিশ শক্তির 
বিরুদ্ধেও সাফল্যজনকভাবে চ্যালেঞ্র দিয়েছিলো! বাংলা । কি দুর্ভাগ্য 
সেই বাংলা আজ চিন্তার ক্ষেত্রে দেউলিয়া এবং পথ নির্দেশের জন্য 
পরদেশী নায়কের মুখাপেক্ষী | ভাবতে বিস্ময় লাগে বাংলার যে হিন্দু- 
সমাজ সুরেক্র নাথ ব্যানাজী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আশুতোষ মুখাজী 
চিত্তরঞ্জন দাস ও সুভাষচন্দ্র বন্গর মতে৷ পুরুষ সিংহের জননী ছিলো! 
সে হিন্দ, সমাজের আজ হলে! কি? 

ভারতের আজিকার বিপ্রবী চিস্তাশৈলীর জন্মভূমি ব্গদেশ। সত্যি- 
কার বিপ্রবের উৎস অন্তর্ধাতী ছন্ব নয়; চিন্তায় ও মানসে স্জনোন্ম্খ 
বিপ্রবী চেতনার উন্মেষই হচ্ছে তার জন্মুলগ্ন | বাংলাকে আজ আবার 
তার সকল হীনমন্যতা ও পরাজয়ী মনোবৃত্তির দীনতা ঝেড়ে ফেলে 
নিজের বিস্মৃত গ্রতিহ্যে পুনরাবর্তন করতে হবে এবং তার প্রতিভার 
উচ্চতম শিখরে অরোহণ করে আপন ভাগ্যের নিয়ন্ত। হতে হবে। 
বস্তনিষ্ঠ চিন্তার প্রকোষ্ঠে আবেগ ও ভাবালুতার কোন স্থান নাই। 
বর্তমানের বিভ্রান্ত চিন্তার বৈকল্য যেন আমাদের ভবিষ্যৎ সিদ্ধান্তকে 
প্রভাবিত না করে। 


* বিদেশী শোষণের চারণক্ষেত্র 
বাংল! আজ তার ভাগ্যের এক ক্রান্তি লগ্নে সমুপস্থিত। তার সামনে 
দইটি পথ খোলা আছে--একটি স্বাধীনতা ও গৌরবের, অপরাটি 


ইতিহাস কথা কও ১৪৭ 


অনস্তকালের জন্য দাসত্ব শুঙউখল ও অশেষ নির্যাতনের । বাংলাকে এখানেই 
এখনই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। মানুষের জীবনে কখনো কখনো 
এমন শুভলগ্র দেখা দেয় যে লগ্ের মাহেন্দ্রক্ষণে যাত্রারম্ত হলে তা 
পরম সৌভাগ্যের অব্যর্থ লক্ষ্যেই সমাপ্ত হয়। স্থযোগ একবার হারালে 
আর কখনো নাও আগতে পারে। 


বাংলাকে শোষণের জন্য বিনিয়োগকৃত ভারতীয় ও মাকিন ইঙ্গ বিদেশী 
পুঁজির শতকরা একশত ভাগই পশ্চিম বঙ্গে লগ্রিকৃত। আমাদের মধ্যে 
ক্রমবর্ধমান সমাজতাপ্বিক ভাবধারা লক্ষ্য করে এই বিদেশী শোষকেরা 
তাদের সম্পত্তি বাজেয়াফত হবার ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে উঠেছে। 
অবিভক্ত ও স্বাধীন বাংলায় তাদের দশা কি হতে পারে সেটা আন্দাজ 
করতে পারার মতে৷ বিচক্ষণতা তাদের আছে। এই বিদেশী পূজির 
স্বার্ধেই বাংলাকে এমনভাবে বিভক্ত, বিকলাঙ্গ ও প্রাণশক্তিহীন করার 
চক্রান্ত করা হচ্ছে যাতে করে বাংলার বিচ্ছিন্ন অংশ দুইটির কোনাটিরই 
আর এমন বুকের পাটা থাকবে না যে তারা ভবিষ্যতে এই পঁজির 
অবাধ শোষণের পথে প্রতিবন্ধকতা স্থাষ্টি করতে পারবে। 


বাংলার সাম্পৃতিক সাম্প্দায়িক গোলযোগের প্রকৃতি দৃষ্টে আমার 
মনে হয় যে, ইঙ্গ-ভারতীয় কায়েমী স্বার্থগোষ্ঠী ও তাদের ভারতীয় 
মিত্রদের প্রেরণা ও উৎসাহই এর পেছনে সক্রিয় রয়েছে । সাধারণ 
কানূনের অধীনে সন্ত্রান্ত ও নির্ভরযোগ্য প্রাথীদের আগ্নেয়াস্তরের লাই- 
সেণ্স পেতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। অথচ বিপুল পরিমাণ বৃটিশ ও 
মাকিন ছাপ-মারা পরিত্যক্ত আগ্েয়াস্ত্র হিন্দু ও মুসলমান গুগাঁদের 
মধ্যে অকাতরে বিতরণ করা হচ্ছে, আর এই গুপ্তারাই সচেতনভাবে 
বা অজ্তঞাতসারে বাংলার দ্বিধাবিভক্তির জন্য কাজ করে যাচ্ছে । বাংলার 
জনৈক দিকৃপাল, যিনি বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর গদীর মোহে দিশেহারা 
হয়ে পড়েছেন, একবার আমার কাছে মন্তব্য করেন বে, যেহেতু 
তীর সবকিছুই অতীত এবং ভবিষ্যৎ বলতে তার কিছুই নাই, সেহেতু 


১৪৮ ইতিহাস কথা কও 


সমুপস্থিত বর্তমান তাকে যা-কিছু দিতে পারে তাই তিনি দুবাহু বাড়ায়ে 
লুফে নেবেন। তার সুবিধাবাদের নৈয়ায়িক ভিত্তি রচন! করেন তিনি 
এভাবেই | বাংলার অপস্থয়মান অতীতের ধ্বংসাবশেষ যাঁরা, বাংলার 
দ্বিখপ্ডিতকরণে তাঁদের কিছু নগদপ্রাপ্তি যোগ ঘটতে পারে বৈ কি, 
কিন্ত যে তরুণ বাংলার সব কিছুই রয়েছে ভবিষ্যতের গর্ভে তাদের 
কি হবে? অবস্থাগুণে প্রতিপত্তির আসনে আসীন মুষ্টিমেয় কয়েকজন 
সুবিধাবাদী ব্যক্তির সন্কীণ স্বার্থের যুপকাষ্ঠে তরুণ বাংলা কি তার 
গোটা ভবিষ্যংকে বলি দেবে? 


বাংলাবিভাগের দাবী ভারত বিভাগের সমান্তরাল বলে তুলনা করা 
যায় না। চিস্তার যে শোকাবহ বিকৃতির ফলে এ কথ! ভাবা যায় যে, 
পাকিস্তান দাবীকে নস্যাৎ করার জন্য বাংলাবিভাগের দাবীই হচ্ছে 
মোক্ষম অস্ত্র তার নিদেন হচ্ছে লাহোর প্রস্তাবের তাৎপর্য ও অন্তর্বস্ত 
সম্পর্কে পর্বতপ্রমাণ অজ্ঞতা ; লাহোর প্রস্তাব কোন মনগড়া ভাষ্য নয়, বরং 
তার মূল স্বরূপ ও অন্তর্বস্তর প্রতিই তারতের ব্ুসলমানেরা অবিচলিত- 
ভাবে আনুগত্যশীল। প্যালেস্টাইনে যেভাবে শক্তির নীতি প্রয়োগ 
করে বিদেশী লোকেদের আমদানীর মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠতা স্থষ্টি করা 
হচ্ছে কিংবা তুরস্ক ও গ্রীসের মধ্যে যেভাবে লোকবিনিময়ের মাধ্যমে 
তা” করা হয়েছিলো, সেভাবে একটি অখণ্ড মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা বা 
কৃত্রিম মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা স্থ্টি কখনোই সে প্রস্তাবের লক্ষ্য 
ছিলো না। 

“সারা দুনিয়ার মুসলিম সংখ্যাণ্ডরু বলে মসনুর যে সব দেশ আছে, 
সেসব দেশের পূর্ণ সাবভৌমত্বই শুধু দাবী কর! হয়েছে লাহোর প্রস্তাবে, 
এবং এই দাবীর তাৎপর্য অনুসরণ করলে সহজেই বোধগম্য হবে যে, 
ভারত ভূখণ্ডের অন্তর্গত সকল দেশ ও জাতির পূর্ণ সার্বভৌমত্ব ও আত্ম- 
নিয়ন্ত্রণাধিকারই এই প্রস্তাবের উদ্দিষ্ট লক্ষ্য । এতে বাংলার তথা 
অন্যান্য ভারতীয় সাংস্কৃতিক অঞ্চলের পূর্ণ সাবভৌমত্বের ব্যবস্থা রয়েছে, 


ইতিহাম কথা কও ১৪৯ 


আর সেই সাথে সবার কল]াণে এবং সম্পর্ণ স্বেচ্ছামূলক ভিত্তিতে একটি 
আন্তর্জাতিক সংস্থা স্যষ্টির দ্বারও অবারিত রাখা হয়েছে। 

পাকিস্তান দাবীর তাৎপর্য এ নয় যে, বাংলায় বা পাঞ্জাবে মুসল- 
মানেরা শাসকজাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে এবং অন্যান্যরা হবে তাদের 
অধীন শাসিত জাতি। কায়েদে আজম বোম্বের জিন্নাহ-গান্ধী আলো- 
চনার ব্যর্থতার পর ন্রস্পষ্ট ও ছ্থযর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছিলেন যে, 
সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার ভিত্তিতে সমগ্র জাতির অভিপ্রায় 
ও অভিরুচি অনুসারেই স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্রসমূহের প্রশাসনকার্ধ 
নিবাহ করা হবে| এই ঘোষণার সাথে আমি শুধু যোগ করতে চাই 
যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতিতে, যদি না সংখ্যালঘুরা নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণের 
তাগিদে স্বতন্ত্র নিবাচন পদ্ধতি দাবী করে বসেন। 


ভাগ্য-শিকারের মৃগয়া ক্ষেত্র 

সমুনুতমানের নেতৃত্বের অভাবে দেশ আজ নীচাশয় ভাগ্য-শিকারী- 
দের মৃগয়াক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। বাংলার হিন্দু মুসলমান যুবশ্েণীকে 
তাই এক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসতে হবে বহির্দেশীয় প্রভাবের উদ 
বৃত্তির নিগড় থেকে স্বদেশের মুক্তি সাধন ক'রে তাকে হত মর্যাদার 
মহিমাময় আসনে পুনরাভিষিক্ত করার এবং ভারত ও বহিবিশ্ব উভয় 
ক্ষেত্রেই জাতিনিচয়ের সন্মিলনীতে আপন বৈশিষ্ট্যমগ্ডিত ভূমিকায় 
প্রতিষ্ঠিত করার মহান বুতে। বাংলার যুবশক্তিকে অতীত এঁতিহ্যের 
উত্তরাধিকারেই গড়ে তুলতে হবে তার চরিত্রের বুনিয়াদ, অতীত 
গৌরবের অনুধ্যানেই লাভ করতে হবে বর্তমান সংগ্রামের প্রেরণা । 


বাংলার হিন্দু ও মুসলমান তাদের স্বতন্ত্র সত্তার বিলোপ সাধন না 
করেও বাংলার নৈসগিক প্রতিবেশ ও জলবায়ুর প্রভাবের সংগে সংগতি 
রেখে যৌথ উদ্যোগে এমন একটি সুমহান সাধারণ এঁতিহ্য ও সংস্কৃতি 
গড়ে তুলেছে, মানব সভ্যতার বিবর্তনে পৃথিবীর অন্য কোন জাতির 
তুলনায়ই যার কণ্ঠিভূষণ কোন অংশে অকিঞ্চিংকর নয়। 


১৫০ ইতিহাস কথা কও 


মুসলমানদের 'শরিয়ত' অনুসারে মুসলিম সমাজের এবং হিন্দুদের 
'শাস্্' অনুসারে হিন্দু সমাজের কর্মকাণ্ডের ধর্মীয় অনুশাসনের অধিকার 
ছাড়া, স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্রে হিন্দু ও মুসলমানের কোন স্বতন্ত্র বিশেষ 
অধিকার সংরক্ষিত থাকবে না| ব্যতিক্রম সিদ্ধ অধিকারাটিই হচ্ছে 
মুসলমানদের পাকিস্তান স্য্টিজনিত আধ্যাত্ত্রিক প্রয়োজনের প্রত্যক্ষ 
নিদেন, আর হিন্দুদের জন্য এই অধিকারটিরই অবিসংবাদিত অবদান 
হবে তাদের নিজস্ব আদর্শ ও স্বকীয় বৈশিষ্টমণ্ডিত ভূয়োদর্শন বিকাশের 
জন্য একটি বাধাবন্ধনহীন নিরীক্ষাক্ষেত্র লাভ। 

বাংলায় হিন্দুদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক । কাজেই 
স্বাধীন বাংলার প্রশাসন ব্যবস্থায় তাদের ন্যায্য অংশ থেকে এবং তাদের 
সম্পদের অধিকার ভোগ থেকে হিন্দুদের বঞ্চিত কর! হবে এটা অভাবনীয় ৷ 
বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সংখ্যার অনুপাত প্রায় সমান সমান। কোন 
সম্পূদায়ের পক্ষেই অপর স্রম্পদায়ের উপর প্রাধান্য বিস্তার কর! সম্ভব 
নয়। বাংলা যদি তার সমস্ত সম্পদ শুধু তার মাটির সন্তানদের কল্যাণে 
নিয়োগ করতে পারার সুযোগ পায় তাহলে হিন্দু ও মুসলমান উভয় 
সম্পূদায়ই অনাগত বহু শতাব্দী ধরে স্থুখী ও সমৃদ্ধিশালী হতে পারবে। 

কিন্তু বাংলা যদি দ্বিখণ্ডিত হয়, তাহলে পশ্চিম বাংলা বিজাতীয় 
ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদের একটি দূর-প্রত্যন্তের প্রদেশমাত্র কিংবা সন্ভ- 
বতঃ উপনিবেশমাত্র, ব'লে বিবেচিত হবে । বাংলার বিভাগ থেকে হিন্দু 
নেতাদের প্রত্যাশা যতই উচ্চ হোক না কেন, আমার কাছে কেবল 
এ সম্ভাবনাটিই স্ফটিক শ্চ্ছরূপে প্রতিভাত হচ্ছে যে, তাঁরা শুধু একটি 
বিদেশী পজিবাদের দাঁসখতে বাঁধা দিন-মজুরের কঠোর ভাগ্যেই অভিশপ্ত 
হবেন। 


মারাত্মক ভুল 
পরাধীনতা৷ ও দাসত্ব শুঙখলে লাঞ্চিত বর্তমানের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ 
রেখে ভবিষ্যতের রূপ কম্পন! করা একটা মারাত্বক ভুল হবে| বাংলার 


ইতিহাস কথা৷ কও ১৫১ 


যুগব্যাপী একদলীয় মুসলিম শাসনের ফলে হিন্দু মানসে একটা অমূলক 
সন্দেহ প্রবণতা বাসা বেঁধেছে । কিন্ত সততার খাতিরে এ কথাটা স্বীকার 
করতেই হবে যে, বাংলা লীগ কিংবা! অধিল ভারত মুসলিম লীগ হিন্দু- 
দের খাঁটি প্রতিনিধিদের সাথে কোয়ালিশন করতে কখনোই পরাউমুখ 
ছিলো না। আইন সভায় মুসলিম লীগ দল বরাবর এই রকম কোয়ালি- 
শন গঠন করার চেষ্টা করে এসেছে, কিন্তু কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের 
হস্তক্ষেপের ফলে সে চেষ্টা কখনো সফল হতে পারেনি | মন্ত্রিসভা গঠন 
করার আগে কংগ্রেসের সহযোগিতা লাভের জন্য আন্তরিক চেষ্টা 
করেছিলেন জনাব সোহরাওয়াদী | 


আমার স্পষ্ট মনে আছে, মিঃ গান্ধী নোয়াখালী যাত্রার প্রাক্কালে 
8০ নং থিয়েটার রোডে আমাদের সংগে আলোচন৷ প্রসঙ্গে মন্তব্য করে 
ছিলেন £ “কোয়ালিশনের প্রতি আমার বিশেষ আসক্তি নেই | এক- 
দলীয় সরকারেই আমি বিশ্বাস করি । সেজন্যেই বাংলায় কোয়ালিশন 
হতেই হবে আমি এমন ধারণ! পোষণ করি না।” উল্লেখযোগ্য 
যে, সে সময়ে একমাত্র বাংলায়ই একটি মুসলিম মন্ত্রিসভা ক্ষমতাসীন 
ছিলো | এখানে কোয়ালিশন গঠন করা হলে ভারতের অন্যান্য স্থানেও 
কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনের সম্ভাবনা দেখা দিত | কাজেই এখানে 
হিন্দুরা যেমন শাসন ক্ষমতা! থেকে বঞ্চিত হন, তেমনি মুসলিম লীগাররা 
বঞ্চিত হন অন্যত্র। 


ভারতীয় জাতীয়তাবাদের অভিশাপ ও বাইরের হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত 
হতে পারলে বাংলার হিন্দু ও মুসলমানের! শান্তিপূর্ণভাবে ও সম্তোষ- 
জনক পদ্ধতিতে নিজেদের সমস্যাবলী সমাধান করতে পারতো । 
দুর্ভাগ্যবশত: আইন সভার মুসলিম সদস্যরা সব সময়ই বেশী উৎসাহী 
ছিলেন মগ্ত্রিসভা রদবদলের সতরঞ্চ খেলায় | ভালো মন্দ কোন রকম নীতি 
বা কর্মসূচীর বালাই নিয়ে সময় নষ্ট করার অবকাশ তাঁদের ছিলো 
না। আমার দুঃখ শুধু এইযে, ১৯৩৫ সালের আইনের অধীনে গঠিত 


১প্২ ইতিহাস কথা কও 


এই হতঙচ্ছাড়া মন্ত্রিসভায় এমন কি আছে তা' আমি বুঝে উঠতে 
পারি না। 


যে-কারণেই হোক, কিংবা তা একেবারে অকারণে হলেও, মুসল- 
মানদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের মনে একটা সন্দেহের ভাব দানা বেঁধে 
উঠেছে । কাজেই এখন মুসলমানদের করণীয় হচ্ছে, বজ্তুতা বিবৃতির 
বাগাড়ম্বরে নয় বরং কাজের মধ্য দিয়ে তাদের কাছে সপ্রমাণ করা 
যে, তাদের এই সন্দেহ অমূলক । বর্তমানের এই অশান্তি, চিন্তার বিকৃতি 
ও আত্মঘাতী চক্রান্ত-প্রবণতা সমাজদেহের ব্যাধিরই লক্ষণ । এর এক- 
মাত্র প্রতিষেধক হচ্ছে স্বাধীন সততায় বিভূষিত একাটি অবিভক্ত সাব- 
ভৌম বাংল রাষ্ট্র রচনায় উৎসগিত প্রজ্জলস্ত দেশপ্রেমের হোমানল | 


চিত্তরঞ্জন দাস আজ লোকান্তরিত। তীর বিদেহী আত্মা আমাদের 
গৌরবোজ্জুদল ভবিষ্যতের নির্মাণকর্মে চলার পথের দিশারী হোক। 
বাংলার হিন্দু ও মুসলমান, আসন্ন আমরা রাজনৈতিক ক্ষমতা ও অর্থ- 
নৈতিক স্থযোগ সুবিধাভোগের ক্ষেত্রে তার প্রস্তাবিত ৫০:৫০ হারা- 
হারি শরীকানার ফর্মুলা বরণ করে নিই । বাংলার অতীত এতিহ্যরাজি 
ও মহিমাদীপ্ত ভবিষ্যতের নামে শপথ নিয়ে আমি আবার আহ্বান 
জানাচ্ছি বাংলার তরুণ গোষ্ঠীর কাছে ঃ আপনার! এক্যবদ্ধ হয়ে এগিয়ে 
আন্গন, প্রতিক্রিয়ার দুর্গ মরণ আঘাতে চুরমার ক'রে আসন বিপধয় 
থেকে বাংলাকে রক্ষা করুন। 


পরিশি৪- ও 


[ লাহোর প্রস্তাব । আনুষ্ঠানিক ভাবে পাকিস্তান প্রস্তাব বলে অভিহিত । 
অখিল ভারত মুসলিম লীগ কাউন্সিলের অধিবেশনে ১৯৪০ সালের 
২৩শে মাচ উথ্থাপিত ও ২৪শে মার্চ গৃহীত । প্রস্তাবক £ বাংলার জনাৰ 
এ, কে, ফজলুল হক ।] 

১। “শাসনতাত্রিক প্রশ্ে অখিল ভারত মুসলিম লীগের কাউন্সিল 
ও ওয়াকিং কমিটি যে কর্মপন্থা গ্রহণ করেছেন এবং যার প্রতিফলন 
ঘটেছে তাদের গৃহীত ১৯৩৯ সালের ২৭শে আগষ্ট ও ১৭ ও ১৮ই 
সেপ্টেম্বর এবং ১৯৪০ সালের ২২শে অক্টোবর তারিখের প্রস্তাবাদিতে, 
অখিল ভারত মুসলিম লীগের এই অধিবেশন তার প্রতি সমর্থন ও 
অন্মোদন জ্ঞাপন করে দৃঢ়তার সংগে পুণর্ধোষণা করছে যে, ১৯৩৫ 
সালের ভারত শাসন আইনে সন্নিবদ্ধ ফেডারেশন পরিকল্পনা এই দেশের 
বিশেষ অবস্থাবলীর প্রেক্ষিতে সম্পূর্রপে অনুপযোগী ও অকার্করী 
এবং মুসলিম ভারতের কাছে সবাংশে অগ্রহণযোগ্য । 

২। “এই অধিবেশন অধিকন্ত এই দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করছে 
যে, ভাইসরয় বৃটিশ সরকারের পক্ষ থেকে ১৯৩৯ সালের ১৮ই অক্টোবর 
প্রদত্ত এক ঘোষণায় ভারত শাসন আইন, ১৯৩৫-এর নীতি ও পরি- 
কল্পনা ভারতের বিভিন্ন দল, স্বা্থগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সংগে আলো- 
চনাক্রমে পুনবিবেচনা কর! হবে বলেযে ঘোষণা প্রচার করেছেন তা" 
আশ্বাসজনক ; তবে, গোটা শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনাটি আগাগোড়া 
নতুন করে পুনবিবেচিত না৷ হওয়া পর্ষস্ত মুসলিম-ভারত সন্তুষ্ট হবে না; 
মুসলমানদের সম্মতি ও অনুমোদন ব্যতীত প্রণীত কোন সংশোধিত 
শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনাও তাদের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না । 


৩। প্রস্তাব কর! যাচ্ছে যে-- অখিল ভারত মুসলিম লীগের এই 
অধিবেশনের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, কোন প্রকার শাসনতান্ত্রিক 


১৫৪ ইতিহাস কথা কও 


পরিকম্পনাই এই দেশের জন্য কার্ষোপযোগী কিংবা মুসলমানদের 
নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না, যদি না তা' নিমৌোক্ত মৌলিক নীতির 
ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, যথা £ ভৌগোলিকভাবে পরস্পরসম্বম্ 
এলাকাগুলো নিয়ে অঞ্চলের সীমারেখা নির্ধারণ করা হবে এবং এই 
অঞ্চলগুলো যথাপ্রয়োজন আঞ্চলিক পুনবিন্যাসসহ এমনভাবে গঠন 
করা হবে যে, ভারতের উত্তর পশ্চিম ও পূর্ব অঞ্চনগুলোর মতো যে 
সৰ এলাকায় মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সে সব এলাকা যুথবদ্ধ ভাবে 
গঠিত হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের রূপ পরিগ্রহ করবে। এই স্বাধীন 
রাষ্ট্রসমূহে প্রতিটি অঙ্গ ইউনিট স্বায়ত্তশাসিত ও সার্বভৌম হবে। 


“এই সকল অঞ্চলের ও ইউনিটের সংখ্যালঘুদের সংগে আলো- 
চনাক্রমে তাদের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, প্রশা- 
সনিক ও অন্যান্য অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য কার্ধকরী ও 
বাধ্যতামূলক রক্ষাকবচসমূহ সুনিদিষ্টভাবে সংবিধানে সংগৃহীত করতে 
হবে ; এবং ভারতের অন্যান্য অংশে,যে সব স্থানে মুসলমানের সংখ্যা- 
লঘু সে সব. স্থানে মুসলমানদের ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্পৃদায়ের সংগে 
আলোচনাক্রমে তাদের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক 
প্রশাসনিক ও অন্যান্য অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য কাধকরী ও 
বাধ্যতামূলক রক্ষাকবচসমূহ সুনির্দিষ্টভাবে সংবিধানে সংগ্রথিত করতে 
হবে। 

“এই অধিবেশন ওয়াকিং কমিটিকে এই মৌলিক নীতিমালার 
অনুসরণে একটি শাসনতন্ত্র রূপরেখা প্রণয়নের ক্ষমত৷ প্রদান করছে ; 
অনুরূপ শাসনতাপ্িক পরিকভ্পনায় অঞ্চলসমূহ কর্তৃক চূড়ান্ত পর্যায়ে 
সকল ক্ষমতা--যথা £ প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক, যোগাযোগ, শুল্ক, 
ও প্রয়োজন অনুযায়ী অন্যান্য বিষয় গ্রহণের ব্যবস্থা রাখা হবে।” 


পরিশি৪-চ 


[ ১৯৪৬ সালের ৯ই এপ্রিল দিল্লীর গ্যাংলো-এ্যারাবিক কলেজে 
অনুষ্ঠিত লেজিসলেটর্দঁ কনভেনশনে গৃহীত প্রস্তাব। দিল্লী প্রস্তাব 
নামেই সমধিক পরিচিত। প্রস্তাবক : বাংলার জনাব এইচ, এস, 
সোহরাওয়াদী |] 

“যেহেতু এই বিশাল ভারত উপমহাদেশের ১০ কোটি মুসলমান 
এমন একটি ধর্মমতে বিশ্বাস করেন যা" তীঁদের জীবনের শৈক্ষিক, 
সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সকল দিক নিয়ন্ত্রণ করে, যা 
শুধু আধ্যাত্তিক তত, ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান মাত্রে সীমিত থাকে না৷, 
এবং সহত্স বধের নির্মম বর্ণপ্রথার অভিশাপে ৬ কোটি মানুষকে 
অস্পৃশ্যের পর্যায়ে অবনমনকারী এবং অস্বাভাবিকভাবে মানুষের মধ্যে 
ভেদাভেদের দুর্লঙধ্য প্রাচীর গড়ে তোলার ও দেশের জনগণের বিপুল 
অংশের উপর সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য চাপিয়ে দেয়ার জন্য 
দায়ী যে হিন্দু ধর্ম ও দর্শন মুসলিম, খুষ্টান তথা সকল সংখ্যালঘু সম্পৃ- 
দায়কে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে অনুদ্ধারযোগ্য দাস শুদ্রের স্তরে 
অবনমিত করবে বলে আশঙ্কা করা যাচ্ছে তার সাথে মুসলমানদের 
ধর্বিশ্বাসের সুস্পষ্ট পার্ক্য রয়েছে ; 

“যেহেতু হিন্দু সম্পৃদায়ের বর্ণ, প্রথা, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সাম্য 
ও ইসলামের অপর সকল মহান আদর্শের পরিপশ্থী ; 

“যেহেতু স্বতন্ব এঁতিহাসিক পশ্চাংপট, এতিহ্য, সংস্কৃতি ও 
সামাজিক ও অর্থনৈতিক শ্রেণীবিন্যাসের ফলে হিন্দু ও মুসলমানদের 
পক্ষে সাধারণ আশা আকাঙক্ষায় উদ্দীপিত হয়ে একটিমাত্র ভারতীয় 
জাতিতে বিকশিত হওয়া সম্ভব নয়, এবং যেহেতু শতাব্দীর পর শতাব্দী 
ধরে পাশাপাশি বাস করার পরেও এখনও তার। দুইটি প্রধান ও স্বতন্ত্র 
জাতি হিসেবেই বিদ্যমান রয়েছে ; 


১৫৬ ইতিহাস কথা কও 


“যেহেতু বৃটিশ সরকার ভারতে পাশ্চাত্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ শাসন- 
ভিত্তিক গণতন্ত্রের আদর্শের অনুসারী রাজনৈতিক বিধিব্যবস্থা প্রবর্তনে 
যে-নীতি গ্রহণ করেছেন তার ফলে কোন জাতির বা সমাজের 
সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ অপর জাতি. বা সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠের বিরোধিত৷ 
সত্বেও তাদের ইচ্ছা চাপিয়ে দিতে পারে, যার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া৷ 
গিয়েছে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের অধীনে হিন্দুপ্রধান 
প্রদেশগুলোতে অধিষ্ঠিত গত আড়াই বছরের কংগ্রেস শাসনামলে যখন 
মুসলমানেরা অবর্ণনীয় লাঞ্চনা ও নির্যাতনে জর্জরিত. হয়ে উপলব্ধি 
করতে পারেন যে শাসনতন্ত্রে ও গভর্ণরের নির্দেশাবলীতে প্রদত্ত তথা- 
কখিত রক্ষাকবচগুলি বাস্তবে সম্পূর্ণরূপে অকার্করী প্রতিপন্ন হয়ে 
ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে, এবং এই অভিজ্ঞতার আলোকে তারা এই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, যদি একটি অবিভক্ত ভারত ফেডারেশন 
গঠন করা হয় তাহলে এমনকি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলিতেও 
তীদের ভাগ্য এর চাইতে কিছু প্রসন্ন হবে না এবং কেন্দ্রে স্থায়ী হিন্দু 


সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রতিপক্ষে তাদের অধিকার ও স্বার্থ কোনক্রমেই যথো- 
পযুক্তরূপে সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে না। 


“যেহেতু মুসলমানদের দৃঢ় বিশ্বাস, মুসলিম ভারতকে হিন্দু পরা- 
ক্রমের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এবং তাকে নিজস্ব প্রতিভা অনু- 
পারে বিকশিত হবার পর্ণ স্থযোগদানের জন্য উত্তর পূর্ব অঞ্চলের 
বাংলা! ও আসাম এবং উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের পাঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশ, 


সিন্কু ও বেলুচিস্তান নিয়ে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন কর! 
একান্ত প্রয়োজন, সেহেতু £ 


“ভারতের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদসমূহের মুসলিম 
লীগ সদস্যদের এই কনভেনশন গতীর বিবেচনার পর এতন্বারা৷ ঘোষণা 
করছে যে, মুসলিম ভারত কোনক্রমেই একটি অবিভজ্ঞ ভারত শাসনতন্ত্র 
মেনে নেবে না ও অনুরূপ উদ্দেশ্যে গঠিত কোন শাসনতন্ত্র প্রণয়নকারী 
সংস্থায় অংশগ্রহণ করবে না ; বুটিশ সরকার কর্তৃক ভারতের 


ইতিহাস কথ) কও ১৫৭ 


জনগণের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য উদ্ভাবিত কোন ফণুলাই 
ভারতীয় সমস্যাটির সমাধানের সহায়ক হবে না, যদি না তা' 
আভ্যন্তরীণ শাস্তি ও শৃঙ্খল রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় নিম্োক্ত ন্যায়নীতি 
ও স্থুবিচারের আদর্শভিত্তিক নীতিমালার সংগে সঙ্গতিপূর্ণ হয়, যথা 2 

(১) ভারতের উত্তর-পূর্বে বাংলা ও আসাম এবং উত্তর পশ্চিমে 
পাঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিস্তান সমন্যয়ে গঠিত মুসলিম 
প্রধান অঞ্চলসমূহকে, তথা পাকিস্তান অঞ্চলসমূহকে, নিয়ে একটি 
সাবভৌম স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করতে হবে ; পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রকল্প 
অবিলম্বে বাস্তবায়নের জন্য ছ্যর্থ হীন প্রতিশ্র্তি দিতে হবে। 

(২) পাকিস্তান ও হিন্দুস্তানের জনগণ তাদের স্বস্ব সংবিধান 
প্রণয়নের জন্য দুইটি স্বতন্ত্র সংবিধান প্রণয়নকারী সংস্থা গঠন করবেন । 


(৩) পাকিস্তান ও হিন্দুস্তানের সংখ্যালঘুদের জন্য ১৯৪০ সালের 
২৩শে মার্চ লাহোরে গৃহীত অধিল ভারত মুসলিম লীগ প্রস্তাব অনুসারে 
রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করতে হবে। 


(8) মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবীর স্বীকৃতি ও অবিলম্বে এই 
দাবীর বাস্তবায়ন কেন্দ্রে একটি অন্তবতীকালীন সরকার গঠনে মুসলিম 
লীগের সহযোগিতা ও অংশগ্রাহিতার পর্ব-শর্ত | 

এই কনভেনশন দৃঢ়তার সংগে আরও ঘোষণ! করছে যে, মুসল- 
মানদের দাবীর পরিপস্থী অবিভক্ত ভারতভিত্তিক কোন শাসনতন্ব চাপিয়ে 
দেয়ার কিংবা কেন্দ্রে জবরদস্তিমূলক কোন অন্তবতীঁকালীন ব্যবস্থা 
প্রবর্তন করার চেষ্টা কণা হলে, জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার উদ্েশ্যে সর্ব তো- 
ভাবে তার প্রতিরোধ করা ছাড়া মুসলমানদের আর কোন গত্যস্তর 
থাকবে না। 


পরিশি৪_ছ 
[ ১৯৪৯ সালে পাকিস্তানের প্রথম বিরোধী দল হিসাবে প্রতিষ্ঠা- 
লাভের পর পূৰ পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ যে ১২-দফা ক্ন- 
সূচী পেশ করে তার পূর্ণ বিবরণ । ] 
১। পাকিস্তান একটি স্বাধীন, সাবভৌম ও জনকল্যাণমূলক 
রাষ্ট্র হবে। পাকিস্তানের সবোচচ ক্ষমতার অধিকারী হবেন জনসাধারণ । 


২। রাম্ট্রের দুইটি আঞ্চলিক ইউনিট থাকবে-পূর্ব ও পশ্চিম। 
৩। অঞ্চলগুলি লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসন ভোগ 
করবে। প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক (রাজনৈতিক) ও মুদ্র৷ ব্যবস্থা 


কেন্দ্রের হাতে থাকবে । অন্য সকল বিষয় ইউনিটগুলির উপর 
নাস্ত থাকবে । 


৪ | সরকারী পদাধিকারী ব্যক্তিরা কোন বিশেষ স্মুবিধা বা অধি- 
কারভোগী হবেন না কিংবা! প্রয়োজনাতিরিক্ত বেতন বা ভাতার অধি- 
কারী হবেন না। 


৫। সরকারী কর্মচারীরা সমালোচনার অধীন হবেন, কতব্য- 
সম্পাদনে ব্যর্থতার জন্যে তাঁদের পদচ্যুত করা যাবে এবং অপরাধের 
গুরুত্ব অনুসারে তাদের ছোটখাটো বা বড় রকমের সাজা দেয়া যাবে। 
আদালতে তাঁরা কোন বিশেষ সুবিধার অধিকারী হবেন না, কিংব৷ 
আইনের চোখে তাঁদের প্রতি কোনরূপ পক্ষপাত প্রদর্শন করা হবে না। 

৬। জাতিধর্মনিবিশেষে সকল নাগরিক সমান অধিকার ভোগ 
করবেন-___যথা £ বাকস্বাধীনতা', দলগঠনের স্বাধীনতা, অবাধ গতিবিধি 
ও নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের অধিকার | 


৭। সকল নাগরিকের যোগ্যতানুসারে বৃত্তি অবলম্বনের অধিকার 
থাকবে এবং তাঁদের যথাযোগ্য পারিশ্বমিক দেয়া হবে। 


ইতিহাস কথা কও ১৫৯ 


৮। সকল পুরুষ ও নারীর জন্যে শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হবে । 

৯। পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা বাহিনীগুলোতে সকল নাগরিকের 
যোগদানের অধিকার থাকবে । একটি বিশেষ বয়ঃসীম! পর্যস্ত সকলের 
জন্য সামরিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হবে এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য 
নিজস্ব স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীর ইউনিট গঠন করা হবে। 

১০। মৌলিক মানবিক অধিকারসমহ দেয়া হবে এবং কোন 
অবস্থাতেই কাউকে বিনাবিচারে আটক রাখা হবে না। বিনাবিচারে 
কাউকে দণ্ডদান বা নিধন করা হবে না। 

১১। বিনা খেসারতে জমিদারী ও অন্য সকল মধ্যস্বত্ব বিলোপ 
করা হবে । সকল আবাদযোগ্য জমি পুনর্বণ্টন করা হবে। 

১২।| সকল জমি জাতীয়করণ করা হবে। 


পরিশিধ-_জ 


[ ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ঢাক! বার লাইব্রেরী হলে অনষিত 
গ্র্যা্ড ন্যাশনাল কনভেনশনে গৃহীত শাসনতস্ত্রের বিকল্প মূলনীতি 
প্রস্তাব |] 


নাম ও বৈশিষ্ট 


১। রাষ্ট্রের নামকরণ কর! হবে পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্র (ইউনাটেড 
টস অব পাকিস্তান )। 


২। পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্র দইটি অঞ্চল জসমবায়ে গঠিত হবে। 

৩। বহির্ভতি, অংশত বহির্ভূত, কেন্দ্রীয় সরকার শাসিত ব! দেশীয় 
রাজ্য ব'লে অভিহিত কোন এলাক! রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে থাকবে না। 
অনুরূপ যে কোন আকারে বিদ্যমান সকল এলাকা গণভোটের মাধ্যমে 
ব্যক্ত সংশ্রিষ্ট জনসাধারণের অভিপ্রায় ও সন্তাব্যতার বিচার অনুসারে 
সংলগ্ন প্রদেশের বা প্রদেশসমূহের অঙ্গীভূত হবে কিংবা স্বয়ং 
প্রদেশ বা প্রদেশ সমূহরূপে গঠিত হবে। 

৪ক। পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্র একটি সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক প্রজা- 
তন্ত্র হবে। 


রাষ্ট্রপ্রধান 

৪। পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রের একজন রাষ্ট্রপ্রধান থাকবেন। 

৫। পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতা রাষ্ট্র-প্রধানের উপর 
ন্যস্ত থাকবে । তিনি আইন ও সংবিধান অনুসারে এই ক্ষমতা ব্যবহার 
করবেন। 

৬। রাষ্ট্রপ্রধান ব্যক্তিগত বিচার বিবেচনা ও এচ্ছিক ক্ষমতা 
অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে যে-সব ক্ষেত্রে বিধান করা হবে 


ইতিহাস কথা কও ১৬১ 


তা ছাড়া অন্য সকল ক্ষেত্রে, “রাষ্ট্রপ্রধান” বলতে মন্ত্রিসভার পরা- 
মর্শক্রমে কাধনিবাহনকারী রাষ্ট্রপ্রধান বোঝাবে। 


রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন 
৭| রাষ্ট্রপ্রধান কেন্দ্রীয় পালামেণ্টের নিরম্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় 
নির্বাচিত হবেন। কিস্ত তিনি পাবামেণ্টের সদস্য হতে পারবেন না । 


৮। রাষ্ট্রপ্রধান বিদায়ী রাশ্ট্রপ্রধানের মেয়াদপূতির ৬০ দিনের 
বেশী আগে ও ৩০ দিনের বেশী পরে নির্বাচিত হবেন না। 


কার্ধকালের মেয়াদ 
৯। রাশ্ট্রপ্রধানের কার্যকাল কার্যভার গ্রহণের তারিখ থেকে পাচ 
বছর হবে। 
১০। মৃত্যু, পদত্যাগ, অপরাগতা৷ বা অপসারণের ফলে রাষ্ট্র 
প্রধানের পদে শূন্যতা স্থষ্টি হলে, নয়া রাই্ট্রপ্রধানের কার্কাল পাচ 
বছর হবে। 


রাষ্ট্প্রধানের অপস্থতি 

১১। দেশদ্রোহিতা ও অসদাচরণের অভিযোগে ফেডারেল পার্লা- 
মেণ্ট পরিষদের মোট সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় রাষ্ট্র- 
প্রধানকে অপসারণ করতে পারবেন । 

১২। অপসারণ, মৃত্যু, পদত্যাগ, অপারগতা বা অন্য কোন 
কারণে রাশ্ট্রপ্রধানের পদে শূন্যতা দেখা দিলে নয়৷ রাশট্রপ্রধান নিবা- 
চিত না হওরা" পর্যস্ত পার্লামেণ্টের স্পীকার রাঘ্ট্রপ্রধানের কাভার 
গ্রহণ করবেন। 

১৩। রাশ্ট্রপ্রধানের পদে শুন্যতা স্থষ্টির নব্বই দিনের মধ্যে 
নয়া রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন করতে হবে। 


ইতালি 


১৬২ ইতিহাস কথা কও 


াষ্ট্রপ্রধানের ক্ষমতাবলী ও দায়িতবসমূহ 


১৪। রা্টরপ্রধানের কৃপাপ্রদর্শনের ক্ষমতা থাঁকবে। 

১৫। পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রের সশস্ত্র বাহিনীসমূহের উপর রাম্ট্র- 
প্রধানের অধিনায়কত্ব ক্ষমতা (কমাও) থাকবে। | 

১৬। তিনি স্বীয় বিচার বিবেচনার ভিত্তিতে পাকিস্তান যুক্ত- 
রাষ্ট্রের নিবাচনী কমিশনার, অডিটর জেনারেল ও সুপ্রীম কোর্টের 
বিচারপতিদের নিয়োগ দান করবেন। 

১৭।| তিনি পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠের আস্মাভাজন কোন ব্যক্তিকে 
প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করবেন এবং প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ক্রমেই অন্য 
মন্ত্রীদের নিয়োগ করবেন। 

১৮। তিনি বিদেশী কুটনীতিকদের স্বীকৃতিদান করবেন, রাষ্ট্র- 
দূতদের অর্ভযথনা জ্ঞাপন করবেন এবং সকল আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্মে 
রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করব্রেন। 


পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসন সংগঠন 

১৯। প্রাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রের পালামেণ্ট এক-কক্ষবিশিষ্ট হবে। 

২০। পার্লামেণ্টের অধিবেশন পর্যায়ক্রমে ফেডারেল রাজধানীতে 
ও পর্বাঞ্চলের রাজধানীতে অনুষ্ঠিত হবে। 

২১। পার্লামেণ্টের ধদস্যগণ উভয় অঞ্চলের সমান প্রতিনিধিত্বের 
ভিত্তিতে সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার ও যুক্তনিবাচন পদ্ধতিতে 
জনগণ কর্তৃক নিবাচিত হবেন। ৃ 

২২। পার্লামেণ্টের আয়ুষকাল হবে চার বছর। 


২৩। নির্বাচনী কলেজের পার্লামেন্ট সদস্যদের প্রত্যাহার করার 
অধিকার থাকবে । 


ইতিহাস কথা কও ১৬৩ 


২৪। বছরে অন্যন দুইটি অধিবেশনের অনুষ্ঠান করতে হবে 
এবং শেষ অধিবেশনের শেষ দিন থেকে পরবর্তী অধিবেশনের প্রথম 
দিনের মধ্যে ছয় মাসের অধিক সময়ের ব্যবধান থাকতে পারবে না । 

২৫। প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের পর তিন মাসের মধ্যে পালামেণ্টের 
অধিবেশন আহ্বান করতে হবে। 


২৬। রাশ্টরপ্রধান পার্লামেন্টের অধিবেশন মুলতবী ঘোষণা 
করবেন। 

২৭। রাষ্ট্রপ্রধান সকল অর্থ সংক্রান্ত বিলে পার্লামেন্ট থেকে 
প্রাপ্তির তিন দিনের মধ্যে সম্মতিদান করবেন। অন্য সকল বিলে 
জন্মতিদান করবেন ত্রিশ দিনের মধ্যে। 

২৮| পার্লামেন্ট দেশদ্রোহছিতা ও অসদাচরণের অভিযোগে দুই- 
তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় নির্বাচনী কমিশনারকে, স্তপ্রীম কোর্টের 
বিচারপতিদের ও পাকিস্তানের অডিটর জেনারেলকে অপসারণ করতে 
পারবে । 

২৯। আইন পরিষদের সদস্যগণ সরকারের অধীনে লাভজনক 
পদে অধিষ্ঠিত হতে পারবেন না। 


দ্রষ্টব্য £ পার্লাযেম্টের সদসা হিসাবে প্রাপ্ত পারিশ্বমিক লাভজনক পদের 
আওতায় পড়বে না। 


স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার 

৩০। পার্লামেন্টের প্রথম অধিবেশনে স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার 
নির্বাচিত হবেন। 

৩১। রাষ্ট্রপ্রধানের পদে শুন্যতাস্থষ্টির ফলে স্পীকার রা্ট- 
প্রধানের 'কার্ষভার গ্রহণ করলেও পার্লামেন্টের সদস্যপদ থেকে বঞ্চিত 
হবেন না । তিনি যতদিন পর্যন্ত অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান থাকবেন ততদিন 
তাঁর সদস্যপদ সাময়িকভাবে বাতিল অবস্থায় বজায় থাকবে। 





১৬৪ ইতিহাস কথ। কও 


পালণমেণ্ট ভঙ্গকরণ 

৩২। কোন গভীর গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় প্রশে সাধারণ নিবাচনের 
মাধ্যমে জনমত নির্ধারণের উদ্দেশ্যে মন্ত্রিসভার পরামর্শ ক্রমে রাষ্ট্র- 
প্রধান পালামেণ্ট ভেঙ্গে দেবেন। 

৩৩। যদি এমন অবস্থার স্যষ্টি হয় যে পার্লামেণ্টে সংখ্যাগরিষ্ঠের 
আস্থাভাজন কোন মন্ত্রিসভা গঠন করা যাচ্ছে না তাহলে রাষ্ট্রপ্রধান 
তার এচ্ছিক ক্ষমতাবলে পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দিয়ে নতুন নির্বাচন অনু- 
ষ্ান করতে পারবেন । 

৩৪। পালামেণ্ট ভেঙ্গে দেয়ার পর শন্য আসনগুলি পূরণের জন্য 
8৫ দিনের মধ্যে সাধারণ নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে। 


মন্ত্রিসভ। 
৩৫। মন্ত্রিসভার সদস্যগণ যুক্তভাবে ও ব্যক্তিগতভাবে পার্লামেন্টের 
নিকট জবাবদিহি থাকবেন এ. 


৩৬। পালামেণ্টের সদস্য নন এমন কে!ন নাগরিককে মন্ত্রী নিয়োগ 
করা যাবে, তবে এই শর্তে যে, মত্রী নিযুক্ত হবার ছয় মাসের মধ্যে তাকে 
পার্লানেণ্টের সদস্য নির্বাচিত হতে হবে । এই ছয় মাসের মেয়াদ কোন 
ছলে বা কৌশলে বা আইনের হেঁয়ালি দিয়ে বধিত কর! যাবে না। 


হৃপ্রীম কোট 
৩৭। পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রের জন্য একটী সুপ্রীম কোর্ট থাকবে। 
৩৮। সুপ্রীম কোর্টের অধিবেশন পধায়ক্রমে ফেডারেল রাজধানী 
ও পরাঞ্চলের রাজধানীতে অনুষ্ঠিত হবে। 
৩৯। স্থুপ্রীম কোর্টই হবে শাসনতন্ত্রের হেফাজতকারী | 
8০0। কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের সকল নির্বাচনী বিরোধের জন্য 
সুপ্রীম কোর্টে একটি স্থায়ী নিবাচন কমিটি গঠন করা হবে। 


ইতিহাগ কথা কও ১৬৫ 


রাষ্ট্রভাষা 


৪১ | বাংলা ও উর্দু হবে পাকিস্তান যুক্তরাম্ট্রের দুইটি রাষ্ট্রভাষা | 


কেন্দ্রীয় বিষয়সমূহ 

৪২। বৈদেশিক সম্পর্ক ও প্রতিরক্ষা, এই শর্তে যে£ 

(ক) ফেডারেল রাজধানীতে অবস্থিত সুপ্রীম কমাণ্ডের অধীনে 
পূব ও পশ্চিম পাকিস্তানে আঞ্চলিক জেনারেল অফিসার কমাগ্ডিংসহ 
প্রতিরক্ষা বাহিনীসমূহের দুইটি ইউনিট গঠন করতে হবে। 

(খ) সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের অধিবাসীদের নিয়েই আঞ্চলিক প্রতিরক্ষা 
বাহিনী গঠন করতে হবে এবং সংশ্রিষ্ট অঞ্চল থেকেই সে বাহিনীতে 
লোক সংগ্রহ করতে হবে। 

(গ) পূর্ব পাকিস্তানে একটি আঞ্চলিক বৈদেশিক সম্পর্ক সংক্রান্ত 
দফতর স্থাপন করতে হবে। 


(ঘ) অপর সকল ক্ষমতা অঞ্চলসমূহের হস্তে ন্যস্ত থাকবে। 


পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রের রাজস্ব 
৪৩ | ফেডারেল সরকার কয়েকটি নিদিষ্ট বিষয় ও দ্রব্যের উপরই 
শুধু কর ধার্য করতে পারবেন। ঘাটতি পূরণের জন্য অঞ্চলসমূহের সন্মতি- 
ক্রমে নতুন বা অতিরিক্ত বিষয় সংযোজন করা যাবে। 


শাসন্তন্ত্রের সংশোধন 

88 সংবিধান হবে দেশের সর্বোচচ আইন। 

৪৫। সংবিধানের যে অংশ ফেডারেল সরকার সম্পকিত বা 
ফেডারেল আইন সভাকে প্রদত্ত ক্ষমতাবলী সংশ্রি্ট সে অংশ ফেডারেল 
আইনসভার দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় সংশোধন করা যাবে, 
ফেডারেল ও কোন আঞ্চলিক সরকার বা সকল আঞ্চলিক সরকারের 
মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্কে পরিবর্তন সাধনকারী কোন সংশোধনী গৃহীন্ত 


১৬৬ ইতিহাম কথা কও 


হবার একমাত্র পদ্ধতি হবে ৫ সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক পার্লামেন্টে ব৷ পার্লা- 
মেণ্টসমূৃহে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় গৃহীত প্রস্তাবে বাঞ্চিত 
সংশোধনের প্রস্তাব উণ্থাপন এবং অতঃপর ফেডারেল আইন পরিষদ 
কতৃক দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় সেই প্রস্তাব গ্রহণ । সংবিধানের 
অন্য সকল প্রকার সংশোধনী আঞ্চলিক আইন পরিষদ দই-তৃতীয়াংশ 
সংখ্যাগরিষ্ঠতায় গ্রহণ করতে পারবে। 


শাসনতন্ত্র সাময়িকভাবে বাঁতিলকরণ 


৪৬ | শাসনতন্ত্র বা শাসন্তন্তরের অংশবিশেষ সাময়িকভাবে বাতিল 
করার কোন ক্ষমতা কোন কর্তৃপক্ষকে দেয়া হবে না। 


রর 


পরিশি&- ঝ» 


[ ১৯৫৪ সালের ফুক্তক্রণ্টের ২১-দফ! কর্মসূচী ] 


পবিত্র কোরআন ও স্প্াহর মৌলিক নীতিনিচয়ের পরিপন্থী 
কোন আইন পার্লামেণ্টে গহীত হবে না এবং ইসলামের সাম্য ও 
সৌ-্রাতত্বের ভিক্ভিতে নাগরিকদের জীবন যাপনের সৌকধ বিধান 
করা হবে। 


শাসনতন্ত্র ও মৌলিক অধিকারসযূহ 

১। এতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব অনুসানে পূ স্বায়ত্বশাসন আদায় 
করা হবে এবং প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক ও মুদ্রাব্যবস্থা কেন্দ্রের 
হাতে ছেড়ে অন্য সকল বিষয় ইউনিট সরকারের অধীনে আনয়ন 
করা হবে। প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে, সেনাবাহিনীর সদর দফতর পশ্চিম 
পাকিস্তানে ও নৌবাহিনীর সদর দফতর পূৰ পাকিস্তানে স্থাপনের ব্যবস্থা 
গ্রহণ করা হবে এবং পূর্ব পাকিস্তানকে সামরিক দিক থেকে স্বয়ং 
সম্পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র নির্মাণ কারখানা € অডিন্যাণ্স 
ফ্যাক্টরী) প্রতিষ্ঠা করা হবে। বর্তমান আনসার বাহিনীকে একটি 
পর্ণাঙ্গ মিলিশিয়াতে রূপান্তরিত করে অস্ত্রসজ্জিত কর। হবে । 


২। বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে প্রতিষ্ঠিত 
করা হবে। 

৩। সকল নিরাপত্তা ও নিরোধমূলক আটক আইন বাতিল কর! 
হবে এবং বিনাবিচারে আটক সকল বন্দীকে মুক্তি দেয়া হবে ও 
রাং্ট্রবিরোধী কার্কলাপে লিপ্ত ব্যক্তিদের উন্মুক্ত আদালতে বিচার 
করা হবে ; সংবাদপত্র ও সভাসমিতি অনুষ্ঠানের অধিকার রক্ষা করা 
হবে ; শবমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের পূর্ণ সুবিধা ও আন্তর্জাতিক 


১৬৮ ইতিহাস কথ। কও 


শুম সংস্থার চুক্তিসমূহ অনুসারে যৌথ দরকষাকষি করার জন্য আন্দো- 
লনের অবাধ অধিকার দেয়া হবে। 


৪ | বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথক করা হবে। 


৫ | বিনা খেসারতে জমিদারী ও জমিতে সকল খাজনা ভোগী 
স্বার্থ বিলোপ কর! হবে, উদ্ধৃত জমি কৃষকদের মধ্যে বণ্টন কর! হবে, 
এবং খাজন হাস করে ন্যায্য স্তরে নামিয়ে আনা হবে ও খাজনা 
আদায়ের সার্ট ফিকেট প্রথা বিলোপ করা হবে। 

৬। সমবায় কৃষি খামার ব্যবস্থার প্রবর্তন কর! হবে এবং সরকারী 
সাহায্যদান করে খদদার ও অন্যান্য কুটির শিল্পের পূর্ণ বিকাশ সাধন 
করা হবে। 

৭| কৃষি ব্যবস্থার বৈজ্ঞানিক শিল্পায়ন ও আধুনিকীকরণের 
মাধ্যমে দেশকে স্বয়ং-সম্পূর্ণ করা হবে। 

৮। সেচ ব্যবস্থার উন্ৃয়ন করা হবে এবং দেশকে বন্যা ও দৃতিক্ষ 
থেকে বাঁচানো হবে| 

৯| পাট ব্যবসায় জাতীয়করণ ক'রে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের 
প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন করা হবে ও পাট উৎপাদকদের জন্য ন্যাধ্য মূল্য 
আদায়ের ব্যবস্থা করা হবে এবং পাট নিয়ে মুসলিম লীগ আমলে যে 
ছিনিমিনি খেলা হয় তার তদন্ত ক'রে দায়ী ব্যক্তিদের দণ্ড দান করা 
হবেও এই উপায়ে অজিত সকল সম্পত্তি বাজেয়াফত কর! হবে । 

১০। পূর্ব পাকিস্তানে কুটির শিল্প ও বৃহদায়তন শিল্প উভয় 
আকারেই লবণ শিল্প প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং মুসলিম লীগ আমলে 
লবণ সমপকফিত অব্যবস্থার বিষয় তদন্ত ক'রে অপরাধীদের শাস্তিদান 
ও এতদুপায়ে অজিত সকল সম্পত্তি বাজেয়াফত করা হবে। 


১১। অবিলম্বে সকল মোহাজেরকে, বিশেষ ক'রে তাদের যধ্যে 
যারা কারিগর ও কুশলী কর্মী তাদের, পুনর্বাসন করা হবে। 


ইতিহাস কথ। কও ১৬৯ 


১২। নিখরচায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন করা হবে 
এবং শিক্ষকদের উপযুক্ত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা করা হবে। 


১৩। সরকারী ও বেসরকারী স্কলসমূহের মধ্যেকার পার্কোর 
অবসান ক*রে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থার পুনবিন্যাস করা হবে এবং শিক্ষার 
মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষার প্রবর্তন করা হবে। 

১৪। ঢাকা ও বাঁজশাহী বিশুবিদ্যালয় সম্পকিত সকল প্রাতি- 
ক্রিয়াশীল ও কালাকানুন বিলোপ করা হবে ; শিক্ষার ব্যয়বাহুল্য হাস 
করা হবে, শিক্ষাকে জনসাধারণের কাছে আরো সহজলভ্য করে তোলা 
হবে এবং ছাব্রদের জন্য স্বল্প খরচে আবাসের ব্যবস্থা করা হবে। 

১৫। দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও উৎকোচ নির্মূল করা হবে এবং 
এই উদ্দেশ্যে সকল সরকারী কশ্নচারী ও ব্যবসায়ীর ১৯৪০ সাল থেকে 
আজ পর্যন্ত তভিত »ম্প্তির হিসাব গ্রহণ করা হবে ; যে সম্পত্তি অর্জনের 
উপায় সম্তোঘজনকভাবে ব্যাখ্যাত হবে না সে-সম্পত্তি বাজেয়াফত করা 
হবে। 

১৬। সববাত্বকভাবে প্রশাসন ব্যবস্থার ব্যয় হাস করতে হবে এবং 
উচচ ও নিয় বেতনভূক সরকারী কর্মচারীদের বেতনের হার যৌক্তিক 
ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। মন্ত্রিরা তাঁদের মাসিক বেতন 
১১০০০ টাকার বেশী গ্রহণ করবেন না। 

১৭। বর্ধমান হাউসকে আপাতিতঃ একটি ছাত্রাবাসে এবং পরে 
বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণ' প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করা হবে। 

১৮। বাংলা ভাষার জন্য ২১শে ফেব্রুয়ারী ধারা শহীদ হয়েছেন 
তাদের স্[.তিকে অমর করার জন্য তাদের কবরের উপর একটি মিনার 
নির্মাণ করা হবে এবং তাদের শোক-সন্তপ্ত পরিজনকে ক্ষতিপূরণ 
দান করা হবে। 

১৯। ২১শে ফেব্রুয়ারীকে শহীদ দিবস' ও সাধারণ ছুটির দিন 
বলে ঘোষণা করা হবে। 


১৭০ ইতিহাস কথ। কও 


২০। পূব পাকিস্তান মন্ত্রিসভা কোনক্রমেই আইন পরিষদের 
আয়ুঘকাল বৃদ্ধি করবেন না এবং স্বাধীন ও অবাধ নিবাচনের সৌকর্ষ- 
বিধানের উদ্দেশ্যে সাধারণ নির্বাচনের ছয় মাস পূর্বে পদত্যাগ 
করবেন। 


২১। আইন পরিষদের আসনসমূহের নৈমিত্তিক শূন্যতা অনুরূপ 
শন্যতান্থষ্টির তিনমাসের মধ্যে উপনির্বাচনের মাধ্যমে পূরণ করা হবে 
এবং পর পর তিনটি উপ-নির্বাচনে মন্ত্রিসভার মনোনীত প্রার্থীরা পরাজিত 
হলে মন্ত্রিসভা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করবেন। 


পরিশিই_ ও 
আওয়ামী লীগের ৬-দফা কর্মসূচী 


দফ1-৬ 

শাসনতপ্ধে লাহোর প্রস্তাবের ভিস্তিতে সত্যিকার অর্থে একটি 
পাকিস্তান ফেডারেশন এবং সাবজ্রণীন প্রাগুবয়স্ক ভোটাধিকার ভিত্তিতে 
প্রত্যক্ষভাবে নিরবাচিত আইন পরিষদের প্রাধান্যসহ পার্জামেণ্টারী 
ধরণের সরকার গঠনের ব্যবস্থা থাকতে হবে। 


দ্ফাঁ_২ 
ফেডারেল সরকারের হাতে প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক সম্পর্ক, মাত্র 
এই দুইটি বিষয় থাকবে, এবং অবশিষ্ট অন্য সকল বিষয় ফেডারেশনে 
যোগদানকারী রাষ্ট্রসমূহের উপর ন্যস্ত থাকবে । 


দফা _-৩ 

ক। দুই অঞ্চলের জন্য দুইটি পৃথক, তবে পরস্পরের মধ্যে 
অবাধে বূপান্তরযোগ্য মুদ্রাব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে, কিংবা 

খ।]। সারাদেশে একটি মাত্র মুদ্রাব্যবস্থাই চালু থাকতে পারে। 
তবে সে-ক্ষেত্রে পূব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে পুজি পাচা- 
রের বিরুদ্ধে কাধকরী শাসনতান্ত্িক বিধান থাকতে হবে । পূর্ব পাকি- 
স্তানের জন্য পৃথক ব্যাঙ্কিং রিজাভ এবং পৃথক আথিক ও মুদ্রানীতি 
গ্রহণ করতে হবে! 


দফ।_8 


করধার্ধকরণ ও রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা ফেডারেশনে অংশ গ্রহণ- 
কারী ইউনিটসমুহে ন্যস্ত থাকবে ; ফেডারেল কেন্দ্রের অনুরূপ কোন 


১৭২ ইতিহাস কথ কও 
ক্ষমতা থাকবে না । ফেডারেশন প্রয়োজনীয় ব্যয়নির্বাহের জন্য রাষ্ট্রের 
আদায়ীকৃত করের অংশ লাভ করবেন। নিদিষ্ট শতকরা হারে সকল 


রাষ্ট্রীয় করের অংশ সমনৃয়ে সম্মিলিত কেন্দ্রীয় তহবিল (কনসলিডে- 
টেড ফেডারেল ফা) গঠন করা হবে। 


দক ৫ 

(১) দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্পর্কে পৃথকভাবে 
হিসাবপত্র (দুইটি পৃথক এ্যাকাউণ্ট) রাখা হবে। 

(২) পুৰ পাকিস্তানের অজিত বৈদেশিক মুদ্রা পূৰ পাকিস্তানের 
এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অজিত বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের 
নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবে। 

(৩) ফেডারেল সরকারের প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা দুই অঞ্চল 
থেকে সমান হারে কিংবা নিধারিতব্য অনুপাতে সংহান করা হবে। 

(৪) দেশী পণ্য বিনাশুল্কে দুই অঞ্চলের মধ্যে যাতায়াত করবে । 

(৫) শাসনতন্তরে ইউনিট সরকারসমূহকে বৈদেশিক রাষ্টের 
সংগে ব্যবসায় বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন, বিদেশে ট্রেড মিশন স্থাপন ও 
বিদেশী রাষ্ট্রের সংগে চুক্তি সম্পাদনের ক্ষমতা দেয়া হবে। 


দফা--৬ 
পর্ব পাকিস্তানে একটি সামরিক বা সামরিক প্রতীম (মিলিশিয়া 
বা প্যারা মিলিটারী) বাহিনী গঠন করা হবে। 





পরিশিষ্ট _ট 
পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলন 


(পি, ডি, এম)এর ৮ দফা কর্মী 


১। শাসনতন্ত্রে পালামেণ্টারী ধরণের সরকারসহ পাকিস্তানে একটি 
ফেডারেশন গঠন, ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র অনুযায়ী প্রাপ্তবয়স্ক ভোটা- 
ধিকার ভিন্তিতে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত আইন পরিষদের সবোচচ 
ক্ষমতা, পুণাঙ্গরূপে সকল মৌলিক অধিকার, সংবাদপত্রের অবাধ 
স্বাধীনতা ও বিচার বিভাগের নিশ্চিত স্বাধীনতার বিধান করা হবে। 


২। ফেডারেল সরকারের আওতায় নিশ্বোক্ত বিষয়গুলি থাকবে £ 
(১) প্রতিরক্ষা, €২) বৈদেশিক সম্পর্ক, (৩) মুদ্রাব্যবস্থা ও ফেডারেল 
অর্থ, (৪) আন্তঃ আঞ্চলিক যোগাযোগ ও বাণিজ্য এবং সর্ধসন্ত অন্যান্য 
বিষয় । 


৩। পূর্ণ আঞ্চলিক স্থায়ত্তশাসনের প্রতিষ্ঠা করা হবে, এবং অৰ- 
শিষ্ট সকল বিষয় সংক্রান্ত ক্ষমত। উভয় অঞ্চলে শাসনতন্ত্র মোতাবেক 
প্রতিষ্ঠিত সরকারে ন্যস্ত হবে। 


81 পাকিস্তান সরকারের শাসনতান্ত্রিক দায়িত্ব হবে দশ বছরের 
মধ্যে উভয় অঞ্চলের মধ্যে বিরাজমান অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ । 
পৃ পাকিস্তানের অজিত বৈদেশিক মুদ্রার যে অংশ প্রতিরক্ষা! ব্যবস্থা 
এবং বিদেশ থেকে প্রাপ্ত ব৷ প্রাপ্তব্য খণ সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় দায়ভাগ- 
সহ কেন্দ্রীয় সরকারের বৈদেশিক যুদ্রাব্যয়ের আনুপাতিক অংশ হিসাবে 
ব্যয়িত হবে সে অংশ ছাড়া অবশিষ্ট সমগ্র অংশ উক্ত দশ বছর শুধু 
পূর্ব পাকিস্তানেই ব্যয়িত হবে । প্রদেশসমূহের অজিত বৈদেশিক মুর! 
পূর্ণতঃ প্রাদেশিক সরকারসমুহের এখতিয়ারাধীন থাকবে । পাকিস্তান 
সরকার অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীভূত ন! হওয়া পযন্ত বৈদেশিক সাহায্য 
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ও খণ বরাদের ক্ষেত্রে পূব পাকিস্তানকে অগ্লাধিকার দান করবেন এবং 
পূর্ব পাকিস্তান থেকে পুজি অপসারণ রোধ করার জন্য প্রয়োজনীয় 
আঘথিক ও মুদ্রানীতি অবলম্বন করবেন । এই উদ্দেশ্যে, বিশেষতঃ ব্যান্ক 
পজি ও মুনাফা, বীমার প্রিমিয়াম ও শিজ্পে অজিত মুনাফা সম্পর্কে 
সময়ে সময়ে যথোপযুক্ত আইন প্রণয়ন কর! হবে। 
| (১) মুদ্রানীতি, বৈদেশিক মুদ্রা ও কেন্দ্রীয় ব্যাক্কিং : 
(২) আন্তঃ আঞ্চলিক বাণিজ্য, 
(৩) আন্তঃ আঞ্চলিক যোগাযোগ ও 
(8) বৈদেশিক বাণিজ্য 
- জাতীয় পরিষদের পর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানী সদস্যদের গ্বার৷ যথা- 
ক্রমে নির্বাচিত উভয় অঞ্চলের সমান সংখ্যক সদস্যদের সমনৃয়ে গঠিত 
একটি বোর্ড এই বিষয়গুলির প্রত্যেকটি ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিযুক্ত 
হবে। ূ 
৬। সুপ্রীম কোর্ট এবং ক্টনৈতিক বিভাগ ও স্বায়তুশাসিত সংস্থা- 
বলীসহ সকল কেন্দ্রীয় চাকুরীতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে 
সমান সংখ্যক লোক নিযুক্ত হবে। অনুরূপ সংখ্যা-সাম্যে উপনীত হবার 
উদ্দেশ্যে, ভবিষ্যতের বিনিয়োগ নীতি এমন পদ্ধতিতে নির্ধারিত হবে 
যে, দশ বছরের মধ্যে অনরূপ কর্মচারীর মোট সংখ্যা পরস্পরের সমান 
হবে। 
৭| দেশের উভয় অঞ্চলের প্রতিরক্ষা বাহিনীসমূহের কার্ধকরী 
যুদ্ধ ও আক্রমণ শ্তির সমতাবিধান এবং তদদেশ্যে পুৰ পাকিস্তানে 
একটি সামরিক একাডেমী, অস্ত্রনিম্নাণ কারখানাদি ও ক্যাডেট কলেজ 
ও স্কুল স্থাপন, পূর্ব পাকিস্তান থেকে তিনটি বাহিনীতেই লোকমংগ্রহ 
করা ও নৌবাহিনীর সদর দফতর পূর্ব পাকিস্তানে স্থানান্তরিত করা, 
পাকিস্তান সরকারের শাসনতাগ্রিক দায়িত্ব হবে। এই সকল উদ্দেশ্য 
বাস্তবায়নের নিশ্চয়ত। বিধানকহেপ পুব 9 পশ্চিম পাকিস্তান থেকে 
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সমান সংখ্যক সদস্য নিয়ে একটি প্রতিরক্ষা পরিষদ (ডিফেন্স 
কাউন্সিল) গঠন করতে হবে। 


৮। এই ঘোষণায় উ্িখিত “শাসনতন্ত্র” মানে ১৯৫৬ সালের 
শাসনতন্ত্র, যা' অচিরেই ঘোষণা করা হবে । শাসনতন্ত্র ঘোষণার ছয় 
মাসের মধ্যেই কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদসমূহের নিবাচন অনুষ্ঠান 
করা হবে এবং জাতীয় পার্লামেণ্টকে সবার আগে উপরিউক্ত ২য় থেকে 
৭ম অন্চ্ছেদে বণিত পরিবর্তনসমূহ শাসনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। 
সকল অঙ্গ দল ও প্রতিষ্ঠান ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে এই লক্ষ্যের 
পণ বাস্তবায়নের জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকবেন। 


পরিশি_ঠ 


[ পাকিস্তান গণতান্ত্রিক দলসমূহ-সমবায় ( পি,ডি, পি)-এ ১৯৬৯ 
সানের ২৭ ও ২৮শে সেপ্টেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত কনভেনশনে গৃহীত 
শাসনতান্ত্রিক কর্মসূচী |] 

দেশে গণতন্ত্রের ত্বরিৎ পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য পি,ডি,পি নিম্োক্ত 
পরিবর্তনসমূহ সাপেক্ষে ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের পক্ষপাতী * 

(ক) ফেডারেল সরকারের আওতায় থাকবে প্রতিরক্ষ1, বৈদেশিক 
সম্পর্ক, মুদ্রা ব্যবস্থা, ফেডারেল অর্থ, আন্তঃ আঞ্চলিক ও বহির্দেশীয় 
যোগাযোগ ব্যবস্থা ও বাণিজ্য এবং সর্বসন্মত অন্যান্য বিষয় | 


(খ) পশ্চিম পাকিস্তানে ১৯৫৫ সালের সেপ্টেম্বরে বিদ্যমান 
প্রদেশগুলিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হবে। বেলুচিস্তান পৃণ প্রাদেশিক 
মর্যাদা লাভ করবে । কোন প্রদেশের সংলগ উপজাতীয় এলাকা সেই 
প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করা হবে এবং করাচী পুনরায় সিস্কুর অন্তভুক্ত হবে। 
পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলির সমবায়ে একাটি আঞ্চলিক ফেডারেশন 
গঠন করা হবে; এই ফেডারেশনের একটি মাত্র আইন পরিষদ থাকবে 
এবং আইন পরিষদে পাঞ্জাব শতকরা ৫০টির অধিক আসনের অধিকারী 
হবে না । পুনর্গঠিত প্রদেশগুলি পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে তাদের 


সাবেক ক্ষমতাগুলি পুনরায় লাভ করবে । বেল্চিস্তান ও বাহওয়ালপুর 
অন্যান্য প্রদেশের মতোই ক্ষমতাবলীর অধিকারী হবে । 


(গ) ফেডারেল আইন পরিষদ দ্বিকক্ষবিশিষ্ঠ হবে; এক কক্ষ 
জনগণের পরিষদ ও অপরটি ইউনিট সমুহের পরিষদ | জনগণের পরি- 
ঘদ জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার পদ্ধতিতে নিবাচিত 
হবে। ইউনিট সমুহের পরিষদ ইউনিট পরিষদসমূ্হ দ্বারা পরোক্ষভাবে 
নির্বাচিত হবে এবং এই পরিষদে পূর ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে 
সংখ্যা-সাম্য বজায় রাখা হবে। 

(ঘ) পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত করা হবে এবং অবশিষ্ট 
ক্ষমতাবলী প্রদেশসমূহে ন্যস্ত হবে। 
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(ও) মুদ্রাব্যবস্থা, বৈদেশিক মুদ্রা ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং ; আন্তঃ 
আঞ্চলিক যোগাযোগ ব্যবস্থা ১ বৈদেশিক বাণিজ্য এই বিষয়গুলির 
প্রত্যেকটির ব্যবস্থাপনার জন্য পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সমান 
সংখ্যক সদস্য নিয়ে একটি বো গঠন করা হবে। 

(চ) পাকিস্তান সরকারের শাসনতাপ্রিক দায়িত্ব হবে দশ বছরের 
মধ্যে উভয় অঞ্চলের মধ্যে বিরাজমান অর্থনৈতিক বৈষম্য দরীকরণ। 
পূব পাকিস্তানের অজিত বৈদেশিক মুদ্রার যে অংশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা 
এবং বিদেশ থেকে প্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্য খণসংক্রান্ত কেন্দ্রীয় দায়ভাগসহ 
কেন্দ্রীয় সরকারের বৈদেশিক মুদ্রাব্যয়ের আন্পাতিক অংশ হিসেবে 
ব্যয়িত হবে সে অংশ ছাড়া অবশিষ্ট সমগ্র অংশ উক্ত দশ বছর 
শুধু পূৰ পাকিস্তানেই ব্যয়িত হবে। অঞ্চলসমূহের অজিত বৈদেশিক 
মুদ্রা অঞ্চলসমূহের এখতিয়ারাধীন থাকবে! পাকিস্তান সরকার 
বৈদেশিক সাহায্য ও খণবরাদের ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানকে অগ্রাধি- 
কার দান করবেন এবং পূব পাকিস্তান থেকে পজি অপসারণ রোধ 
করার জন্য প্রয়োজনীয় আথিক ও মুদ্রানীতি অবলম্বন করবেন। এই 
উদ্দেশ্যে, বিশেষতঃ ব্যান্ক, পাজি, মুনাফা ও শিল্প আয় সম্পর্কে সময়ে 
সময়ে যথোপযুক্ত আইন প্রণয়ন করা হবে। 

(ছ) দেশের সকল প্রতিরক্ষা বাহিনীতে উভয় অঞ্চলের প্রতি- 
নিধিত্বের সমতাবিধান করা এবং তদুদ্দেশ্যে পূর্ব পাকিস্তানে একটি 


মিলিটারী একাডেমী, অস্ত্র নিমাণ কারখানাদি, ক্যাডেট কলেজ ও 
স্কুল ও নৌ বাহিনীর সদর দফতর স্থাপন করা পাকিস্তান সরকারের 
শাসনতান্ত্রিক দায়িত্ব হবে। এই সকল উদ্দেশ্যের বাস্তবায়নকল্পে পূর্ব 
ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সমান সংখ্যক সদস্য নিয়ে একটি প্রতি- 
রক্ষা পরিষদ (ডিফেণ্স কাউন্সিল) গঠন করা হবে। 

(জ) প্রধান বিচারপতির পদ ব্যতীত, সুপ্রীম কোর্টে এবং কুট- 
নৈতিক বিতাগ ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাবলীসহ সকল কেন্দ্রীয় চাকরিতে 
পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সমান সংখ্যক লোক নিযুক্ত করা হবে। 


শেষ 


